অবতারণা 


কুলকুণ্ডলিনী শব্দ ও তত্ত্বের এবং এই ধুপদী সাধনার মূলে প্রবেশ করতে গেলে এই 
সাধনার উৎস, সৃষ্টিরহস্য, সৃষ্টি এবং ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সাধনক্ষেত্রে 
মূল প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। 
মানুষের অথগতির ইতিহাসে ভারতের স্থান অন্যতম। ভারতই সম্ভবতঃ প্রথম 
দেশ যেখানে মানুষের ক্রমবিকাশের পিছনে যে এক অখণ্ড চৈতন্যশক্তি কাজ করে 
চলেছে তার সম্যক ধারণার সৃষ্টি এবং সেই সধারণা দৃঢ় করার লক্ষ্যে উপযুক্ত || 
গবেষণা এবং প্রমাণাদি প্ৰস্তুত করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কয়েক হাজার বছর ৷ 
গবেষণা এ সব সিদ্ধাত লিখিত rene | আমরা সকলেই জানি সরি 
কুলকণ্ডলিনী এক প্রকার শক্তি বিশেষ । এজন্য কুলকুণ্ডলিনী সম্বন্ধে সবিশেষ জানার 
আগে শক্তি সম্বন্ধে জানা প্ৰয়োজন। এও বলা প্রয়োজন সহভা-সাধনা অথবা | 
সৰ্পশক্তি সাধনা কুলকুণ্ডলিনী সাধনার নামান্তর। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, কোন এক 
কালে মহাকাশে এক প্রবল বিস্ফোরণ হয় এবং সেই বিস্ফোরণের ফল স্বরূপ 
বিশ্ববক্মাণ্তের সৃষ্টি। কিন্তু বিস্ফোরণ হলো কেন? বিজ্ঞান বলছে এক অসীম শক্তি 
পরমাণুর কেন্দ্ৰস্থিত ক্ষুদ্ৰতম অংশের চেয়েও ছোট হয়ে গেলে 
৷ এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই আণবিক বিস্ফোরণ | 


মননে হয় ‘নাগ’ শব্দটি 
আর্য ছাড়াও নাগজাতির অস্তিত্ব ছিল। উত্তর- 
করেছিল। মহাভারতে নাগমাতা কক্রু এবং গরুড় মাতা বিনতার 
নাগজাতিভুক্ত সমাজবিজ্ঞানীরা এই শক্তিতন্রের 
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- প্রতিটি দেবদেবীর মূৰ্তিতেও দেখি সর্পের ছড়াছড়ি। 
| a সৃষ্টির প্রতি অংশে এটি রয়েছে নিদ্রিত 

এই সৰ্প বা শক্তিই E bn এক অংশ আমাদের এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর 
স্বয়ংক্ৰিয় ৷ সমগ্ৰ rigs, প্রতিটি অংশেই রয়েছে সেই শক্তির খেল| ৷ একটি 


একটি শক্তিকণা মানবদেহ। রর 
একটি একটি অংশ আর একটি থেকে বিলি নয়। মূলতঃ সবাই এক তু 


দে. এই কথার 
প্ৰকাশ ভি Fog মানব গতির অন্যতম আদি পরব কু" IT 


এক হতে অনন্ত অথবা শূন্য হতে অতি বৃহৎ হলেন। তার তেজ থেকে রশি 
বহির্গত হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়লো। এই জ্যোতির মধ্যেই সমস্ত ভুবন। 
মহাশূন্যে মহাকাশ ৷ ইনি হিরনায় জ্যোতিরূপে ব্যাপ্ত হয়ে নিজের মধ্যেই অবার 
ঘুরে এলেন weigh ধারণ করে। ডিম বা অণ্ডের মধ্যে জীব যেমন আবরণের 
মধ্যে থেকে প্রাণন ক্রিয়া করে যেতে থাকে ইনিও তেমন হিরন্ময় আবরণযুক্ত 
অণ্ডাকৃতি ধারণ করে এই বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ডের পুরে শয়ন করে পুরুষ নামে খ্যাত 
হলেন। তিনিই নিজেকে নিজের সকল কর্মে দান করলেন। তিনি সকল যজ্ঞকর্ম 
এবং তিনি নিজেই we | সমস্ত বস্তুকে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখলেন তাই তিনি পশু 
নামে খ্যাত হলেন। আর তিনিই প্রথম যজ্ঞীয় পশুরূপে নিজ বহিতে নিজেকে 
আহুতি দিলেন। সেই আহুতিতে স্বয়ং বহন করে চললেন অনন্তকাল ধরে 
মহাকাশে মহাকালরূপে। A” মু 


er 


এশীশক্তি এবং অম্‌ অৰ্থে E 
EN জগতের আত্মার সঙ্গে ১১ ES Bag PIE 
(তেজ) প্রাণরপে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং প্রাণও 'এম" উচ্চারণ করে হি 
বিচরপ করে। কুলকুণ্ডলিনী BUY এবং সাধন প্রসঙ্গে গিয়ে দেখবো সাধনের সময় 
এই ‘ওম' রূপী শব্দে মন সমাহিত হয়ে কি ভাবের প্রকাশ হয় তেমনি বিচিত্র সব RA | 
রত বায় a পারা তাই লেব-দেবী দৰ্শন সাধনের অঙ্গ OT 
স্বরূপ তুচ্ছ se | এই সব প্রকাশের লয় হলেই সাধক সিদ্ধ হন । (/ 
a no TE 5 
হওয়া যায় নতুবা, বিভিন্ন দেব-দেবী এবং সিদ্ধাইতে আটকে গিয়ে মহা অনর্থের 
সৃষ্টি হয়। জগতের সর্বত্র এই শক্তি যাকে প্রাণশক্তি বলবো সে কাজ করে চলেছে। 
ee Se ES 
আমাদের শাস্ত্রে একে প্রকৃতি নামে করা হয়। এই আশ্রয়ের লাম 
মল A EE 
অব্যক্ত অবস্থায় ব্ৰহ্ম বলা হয়। কুলকুণ্ডলিনী সাধনের মূল কথা অব্যক্ত অবস্থার 
সবে ব্যক্তের মিলন ঘটানো। ধার মাধ্যমে এটি করা হয় তা প্রতিটি দেহেই 
অবস্থান করে। সাধন প্রসঙ্গে তা আলোচিত হবে। এই সাধনা বৈদিক। বেদের 
বিজ্ঞানীরা (তখনকার ভাষায় ঝষি-মুনিরা) নিজ নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যে 1 
দি সমা EE ea un 
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বিজ্ঞানসন্মত সাধনার ফসল, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিসমূহের অনুমান বাক্য নয়। 

sima চিন্তা করে মানুষ যে সব কথা বলে তা ঠিক নাও হতে পারে কিন্ত 

অনুভূতিলব্ধ বাক্য চিভাপ্ৰসূত নয়। সেখানে চিন্তা যেতে পারে না, কেবল মাত্র 
হতে সত্য দৰ্শন 


এই সাধনার মূলে প্ৰবেশ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দের কথায় “eres এবং বৈদাতিক 
চিন্তা সত্রকে যদি এক অবিচ্ছিনরপে দেখা যায়, তবেই একটি নিটোল পূর্ণাঙ্গ 
তত্ত্বে সন্ধান পাওয়া যায়" amo A উর 
এতে বেদ ও আগম তথা তন্ত্রের যা সার তার সমন্বয় y 
সর ধা এতে হোলের সার আর আগমের সার যে অভি তা ধৰতিপনু কর 
ART | 
SR canoe, eset এই অগ্নি গলে সাধক শ্রবণ মননাদি-লাধন 
Arm হয়ে তক ভাব অনুভব করেন, কারণ এই জ্যোতি A me 
প্রকাশক অগ্নি, অর্ক ও বায়ুরূপে মহাকালী, am 
নিজেকে প্রকাশ করে সাধকের চিত্তের সর্ববিধ ER = 
স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের দেখা পাইয়ে 
অতিক্রম করে স্বীয় অমৃতস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
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০ 
AN 
ব্যক্ত জগতের প্ৰতিষ্ঠা বা আশ্রয় । কঠ উপনিযেদে দেখি নচিকেতার অন্তঃশরীরে 


aaa এই অগ্নির উদ্বোধন করে দিয়েছেন। 

এই কুণ্ডলিনী জ্ঞান সম্বন্ধে শ্ৰীশীগীতায় রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, অতিশয় গুহ্য, পৰিত্র, প্ৰত্যক্ষ 
ফলগ্রদক, ধর্মানুগত, সহজে অনুষ্ঠেয় এবং অব্যয় ৷" গীতা ৯/১২ 

আমাদের ধৰ্ম ছাড়াও বিভিন্নদেশে এবং বিভিন্ন ধৰ্মসমূহেও এই কুণ্ডলিনী 
সাধনার কথা কোন না কোন ভাবে ব্যক্ত আছে। আমাদের দেশে শৈব, শাক্ত এবং 
বৈষ্ণব ভেদে প্ৰধানতঃ তিনটি তান্ত্রিক সম্প্ৰদায় আছে। এই সব সম্প্রদায়ে যে 
সব কুণ্ডলিনী সাদণ সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে লা। 
কুগুলিনী তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কালে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হয়েছে। 

ইতিহাস বলে মধ্যপ্রাচ্যের ইউফেটিস নদীর অববাহিকায় এই উপাসনা রীতির 
উন্মেষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার শিল্পকলার নিদর্শনে 
সপপূজার (serpent power) বিবরণ abet যায়। প্রাচীন মিশরে ফ্যারাওয়ের দুই 
ভূমুগলের মধ্যে সৰ্প প্রতীক অঙ্কিত তাকতো ৷ মেসৌপটেমিয়ার মন্দিরে সৰ্পনূৰ্তি 
দেখা গেছে। 

বেদের রচনাকাল (মূলতঃ যজুর্বেদ) হতে কয়েক সহস্ৰ বৎসর পৰ্যন্ত এই 
শক্তির বহুল প্রচলন ছিল কিন্তু, সেই সময় এবং মহাভারতের মধ্যবর্তী যুগে 
Mos ব্যভিচারে এই সাধন পদ্ধতির প্রচার কমে আসে এবং ব্যভিচার বৃদ্ধ 
পায়। ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সমস্ত রাজন্যবর্গকে বিনষ্ট করে নতুন সমাজ 
সৃষ্টির পত্তন করেছিলেন এবং তার পর আজি হতে প্ৰায় ২৬০০ বছর আগে ভগবান 
বুদ্ধ আবার গভীর অন্ধকার "থেকে এই সাধন পদ্ধতি উদ্ধার করেন। তিনি 
& সৰ্বত্যাগী দেহের পরিবর্তে আহার পুষ্ট কায়সাধনায় বেশী গুরুত্ব দেন 


ভগবান বুদ্ধ যে এই মতে সাধনা করেছিলেন তার বহু প্রমাণাদি বৌদ্ধ ধর্ম 

শাস্ত্ৰে ৱয়েছে। তিব্বতী লামারা এই সাধনাই করে থাকেন। কুলকুণুলিনী যোগ- 

আনে aR STB বিশেষ সম্পৰ্ক রয়েছে। প্রসিদ্ধ যোগশাস্ত্ৰ হঠযোগ প্রদীপকা' 

যাতে কুওলিনী সাধনার বিবিধ বৰ্ণনা রয়েছে এবং বৌদ্ধ দর্শনের am 
Un _ 
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' যাতে বুদ্ধের বর আবিষ্ধা TIGA কথা রয়েছে, তাদের en 
as পাওয়া যায়। ‘হঠযোগ প্ৰদীপিকা’ লিখছেন “সুষমা BR বহু মিল 
নম EIN TEEN মধ্যমাগ্যশ্চেত্যেক বাচকঃ ৷” অৰ্থাৎ age সি 
sand, শ্মশান, MER ও মধ্যপথ এই সমস্ত শব্দের অর্থ এক oe h 
সমস্তই সুযুঙ্লা বোধক। , এ ¡ 
আমাদের, শাস্ত্রের সাধনার দু'টি খারা বৈদিক ও ale উজয় ধা সভয় OS 

উনের মধ্যে nn |_ তান্ত্ৰিক ধারায় যোগ্য জাতিব্ণনির্শেষে সকলেই ITE 

পির অধিকার কিন্ত বৈদিক ধারায় যাগযজ্ঞাদিতে বিজ ভিন অন্যের অধিকার নেই। 


wae যোগ-সাধনা বেদ ভিত্তিক। তান্ত্রিক মত প্রাচীন ভারতে প্রবলভাবে প্রচারিত en 


থাকার ফলে এবং সাধারণ মানুষের সেই ধারায় আকৃষ্ট হওয়ার 
পে 
করা সম্ভব ছিলনা এবং সেজন্য তান্ত্ৰিক ধৰ্মও বেদসম্মত এটি তারা সিদ্ধান্ত করেন 
এবং প্ৰতিপন্ন করা চেষ্টা করেন। পরবর্তী কালে এই উভয় মতের এক্যমত প্রতিষ্ঠা 
হয়। তখন তন্ত্রের দুই শ্রেণী বিভাগ ঘটে_ বেদথাহ্য এবং বেদবাহ্য। 

শ্ৰীশীরামকৃষ্ণ পরমহংস তন্ত্রমতে সাধন করেছিলেন ৷ তীর উপদেশে বট্‌চক্ৰ, 
বেদান্তের সপ্তভূমি, কুলকুণ্ডলিনী প্ৰসঙ্গে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর প্রভৃতির কথা 
ররেছে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে অন্ত্রোক্ত স্পর্শাখা দীক্ষা দিয়েছিলেন ৷ 

স্বামী বিবেকানন্দ তার বক্তৃতার একস্থানে বলেছিলেন- “আমাদের দেহে 
তিনটি প্রধান স্নায়ুএ্ৰবাহ আছে, একটিকে তাহারা ইড়া বলেন, অপরটিকে পিঙ্গলা 
আর এই দুইটির মধ্যবর্তীটিকে বলেন, FAR: এগুলি সবই মেরুনালীর মধ্যে 
অবস্থিত। বামদিকের ইড়া এবং দক্ষিণের পিঙ্গলা_ এই দুইটির প্রত্যেকটিই 
মায়ুপুঞজ: আর মধ্যবর্তী সুযুমা একটি শূন্য নালী, স্নায়ু পুঞ্জ নয়। এই সুযুমাপথ রুদ্ধ 
অবস্থায় থাকে, সাধারণ মানুষ শুধু ইড়া ও পিঙ্গলার সাহায্যেই কাজ চালায় বলিয়া 
ওঁ পথটি তাদের কোন প্রয়োজনেই লাগেনা। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চারী অন্যান্য 
মায়ুগলির মারফত শরীরের সর্বত্র মস্তিষ্কের আদেশ পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ইড়া ও 
গঙ্গলাকে নিয়ন্ত্ৰিত ও ছন্দোবন্ধ করাই প্রাণায়ামের মহান উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধু 
শ্বাসক্রিয়াটুকুর ভিতর কিছুই নাই- ফুসফুসের ভিতর কিছুটা বাতাস ঢুকাইয়া 
MOM ছাড়া উহা আর কি? রক্ত শোধন ছাড়া উহার আর কোন প্রয়োজন নাই, 
বধির হইতে বায়ুকে আমরা যে নিঃশ্বাসের সহিত টানিয়া লই এবং উহাকে 
রশোধনের কার্যে নিয়োগ করি, সে বায়ুর মধ্যে কোন গোপন রহস্য নাই; এই 
Fa তো একটা স্পন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। এই গভিটাকে প্রাণ নামক একটি 
মাত্র স্পন্দনে পরিণত করা যায়। আর সব জায়গার 

প্রকাশ মাত্র। এই প্রাণই বিদ্যুৎ এই গ্রাণই Gee, মতি এই 
ধাণকেই চিন্তারূপে বিকীর্ণ করে | সবই প্রাণ; প্রাণই চন্দ্ৰ 


করিতেছে। (সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা-স্থামীজীর বা 
সঙ্কলন)৷ 


del তাই প্ৰতীক হিসাবে দেখা যায় ía পদতলে 


ভাবে 'অহহবোধা থেকে যায়। 0১৮ 
ৰ y মহিষাসুর মণি: রস্ত অগ্নিবীজ রং, যাকে জ্ঞানা লি বধে 
GQ সুর অৰ্থাৎ ই ছি চৈতন্য মত জান সেখানে হর হয়ে আছে। এই 


| এখানে এট আপনার আর পাঞ্চভৌতিক দেহ নাই, তাই ও আপনি 
pd ই হলে সব দেবদেবীগণ (অর্থাৎ সবকিছুর প্রকাশ) 
hrs আরও উন্নত হতে সহায়তা করে। এই দেবদেবীরাই এর পূর্বে আপনার 

Feng লাভে বাধাদান করার জন্য নানা প্রলোভন এবং মোহিনী মায়া বিস্তার করে 

থাকে, কেননা আপনি তাদের অতিক্রম করার উপক্রম করেছেন | এই অবস্থায় 

পৌঁছলে কে আপনাকে সাহায্য করবে? আপনার দেহ মধ্যস্থ আকাশ তথন শৃূনা। 
শূন্যভাবে থাকেন মাতৃশক্তি তারা, যিনি তারণ করেন এবং সাধককে মাতৃত্তন্য পান 

করান। এই মহাশূন্য বা আকাশে শব্দের উৎপত্তি ৷ ‘সা’ থেকে “নি' থেকে 'সা' এই 

চতুর্দশ মাত্রা এবং উদিত বাক্য সকল বৈখরীস্তরে এসে প্রকাশমান হয় 
কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই বাগদেবী নামে অভিহিত। পঞ্চচক্র ভেদ হলে, ADA থেকে 

উতিত শব্দ বা নাদ বা ঘোষঃ মিলিত হয়ে একটি শন্দরূপে উথিত হয় যার প্রতীক 
শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্জের নাদ বা ঘোষঃ। কুলকুণুলিনী শক্তি আরও সুন্দর এবং 
বিস্তারিত ভাবে বুঝতে গেলে রাধা-কৃষ্ণ তত্ব এবং ভাগবতের উপর সত্যকারের 

জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারত রটনা করে যখন 

দেখলেন এর ছারা পরমাআরি স্বরূপ বোঝানো যাচ্ছে না তখন তিনি ভাগবত রটনা 

Al A পুত্ৰ সৰ্বজ্যাগী সন্যাসী শুকদেবকে তার প্রচারের ভার দেন ৷ 
এবার আসি রাা-কৃষ্ষ তে। আমরা শ্বাস ST নিই, বহিৰ্জগতের উভৱায়ন 

এবং দক্ষিণায়ন আমাদের দেহের যথাক্ৰমে শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগ। আয়ন 

n~ শব্দ নপুংসক। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত সুষুমা নাড়ী আছে যার একদিকে ইড়া এবং 
অপরদিকে পিঙ্গলা, যাদের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালিত হয়, সুযুমা নাড়ীর 

৬ মধ্য পিয়ে কুলকুওডণিনী শক্তির যাতায়াতের পথ। এই = 
শাস্ত্রের শ্ৰীরাধা প্রতিটি চক্র হচ্ছে বনু। এক একটি বন পার হয়ে শ্রীমতি চলেন 

কুঞ্জবনে সেহস্ারে) শ্রীকৃষ্ণের (পরমাআ) সাথে মিলনের জন্য। মহাশৃন্যের 

মহানাদ ধ্বনি হচেছ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি। এই লাদধ্বনি যখন সাধক শুনতে 

পাবেন, তখন তিনি তার কুগুলিনী শক্তি জাত হওয়ার অবস্থায় এসেছেন। 

*_ পঞ্চচক্ৰের বা বনের সাথে জীবাত্মা এবং কুগুলিনীর এক অভেদ্য সম্পর্ক তাই 
নি পঞ্চাকাশ থেকে উদিত শব্দই বা ঘোষই বাধার স্বামী আয়ান ঘোষ৷ কৃটের নীচে 
(HEISE) প্ৰকৃতি অর্থাৎ খণ্ডকাল Ga কুটের উপরে মহাকাল কালের অধিষাত্ৰ 
নিত লের জীবদেহে প্রণায়াম করে শ্বাস-হস্বস ক্রিয়ার উর্ধে 
vo আয়ান মোষের কালী সাধনা। তাহলে আমরা পাচিছ- জটিল এবং 


মুক্ত। এই অবস্থায় এ 


টল দেহ (জটিলা মা ও ন্নদী কুটিলা), প: = 
জ্ঞানের প্রবাহ আত্মস্থ করে (আয়ান ঘোষ) < চক্রের রূপ, রস, গন্ধ, 
শদ রূপ করে (আয়ান ঘোষ) এবং পঞ্চবন অতিক্রম করে 


প্ৰসঙ্গ: কুণডলিনী কথার অৰ্থ 


x মানবদেহে কায়াসাধনের মাধ্যমেই এটি করা সম্তব। 
ৰ ne যোগ সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা । একে রাজযোগও 
বল! হয়। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডে যে চৈতনাশক্তি রয়েছে তা মানবদেহেও ডি 
শক্তিই “দশাবাস্যমিদং সৰ্বং" এই মহাশক্তি সৰ্বভূতে qn বিরাজিত। শক্তি 
হতেই সবকিছুর সৃষ্টি এবং শক্তিতেই লয়। এই শক্তিকেই STAG স্বীকার করে 
বলেছেন_ 

“অহং সুবে পিতরমস্য মূৰ্ঘন ৷ 

মম যোনিরপৃস্বত্তঃ সমুদ্ৰে । 

ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো ৷ 

তামূং দ্যাং বর্মুণোপ স্পৃশামি ॥ 

অৰ্থাৎ “আমিই সর্বাধার পরমাত্মার উপরে দ্যুলোককে ea করিয়াছি। 

বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থ যে ব্ৰহ্মচৈতন্য উহাই আমার অধিষ্ঠান। আমিই ভূবনাদি সমস্ত 
লোকে সৰ্বভূতে q বিবিধভাবে বিরাজিত। আমি মায়াময় দেহ দ্বারা সমস্ত 
দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত আছি ৷” 

এই মহাশক্তিই সুমুমাস্ৰোত চৈতন্যের ধারা । কুশুলিনী শব্দটি এসেছে কুণ্ড বা 
কুণ্ডল শব্দ হতে | যার অর্থ হচ্ছে পেঁচানো, কুণুলায়িত হয়ে থাকা সাপ যেমন পেঁচিয়ে 
7% থাকে সেই রকম মানবদেহে এই শক্তি লিঙ্গমূল ও গুহ্যদ্বারের মাঝখানে, শাস্ত্রের 
ভাষায় যে স্থানের নাম মূলাধার সেখানে কুগুলিনী অবস্থায় থাকে | 

ষট্চক্র-নিরপণ আদি প্রামাণ্য শাস্ত্ৰথস্থ হতে কুগুলিনীর স্বরূপ বিষয়ক 
কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করে কুগুলিনী সম্বন্ধে সবিশেষ বলা হচ্ছে যাতে এ সম্বন্ধে 
এক সম্যক ধারণা জন্মে। 
(ক) চিত্রিনী বা সুযুমার অঙ্গভূত নাড়ীর ছিদ্রে কুণ্ডলী বিহার করে | 
(খ) কুণ্ডলী মধুর ভাবে শব্দ করে (AMO) আর তা শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবর্তিত 
করে জগতের জীবকে (প্রাণরূপী) ধারণ করায় এবং তা মূলাধার পদ্ধের 
কুহরে প্রকাশিত হয়। 
(গ) বিশ্বাতীত বা অবাহ্য জ্ঞানরূপ উৰ্ধ্ববাহিনী কুণ্ডলী দেবীকে ধ্যান করবে ৷ 
(ঘ) সেই কুণ্ডলীরূপ কলাকে নাগশক্তি বলে জানবে। 
(8) সাক্ষাৎ শূন্যরূপে যে শিব তার পরম কুণ্ডলী | 
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কুণ্ডলিনী বৰ্ণন, পথ ও লক্ষ্য 


কুলকুলিনী সাধনা কায়া সাধনা। বাউলেরা বলেন দেহতত্ব সাধনা মোনবদেহেই_ 


কুণুলিনী অৱস্থান করে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনটি অদৃশ্য নাড়ী রয়েছে। 
সাধারণের সুবিধার জন্য এই তিনটি নাড়ীকে তিনটি সুড়ঙ্গ গোপনীয় পথ বলবো। 
বানের নাড়ী বা পথটির নাম ইড়া, দক্ষিণেরটি পিঙ্গলা এবং মাঝেরটি সুযুদা ৷ ইড়া 
ও" িঙ্গলা যথাক্ৰমে খণাত্মক ও ধনাত্মক। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া এই 
্বনাত্রক এৰং ধনাত্মক নাঁড়ীদুটির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। ess বাইরের 
দিকে থাকে ইড়া (বামে) এবং ভিতরের দিকে থাকে পিঙ্গলা। এগুলি বামদিকে 
থেকে ডানদিকে পেঁচিয়ে থাকে (Anti clockwise) | ঝণাত্মক এবং 
ধনাত্মক হওয়ার কারণে বিদ্যুতের ধর্ম অনুযায়ী এদের মধ্যে এক ক্রিয়া 
করে। যার ফলে স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এই স্পন্দনই প্রাণ নামে অভিহিত। এই 
প্রাণই সমস্ত সৃষ্টির কারণ ৷ প্ৰাণই সকলকে ধরে রাখে। প্রাণ না থাকলে কোন 
কিছুর অস্তিত্ব থাকেনা। তাই প্রাণকে চেনা, জানা, ভালবাসার নাম সাধনা ৷ প্ৰাণকে 
সংঘমিত করতে পারলে অভূতপূর্ব শক্তি লাভ ও সঞ্চয় করা যায়। প্রাণায়াম প্রসঙ্গ 
পরে আলোচিত হবে। ইড়া পিঙ্গলা এবং AA নাড়ীত্রয়কে যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা 
এবং সরস্বতী বলা হয়। সুযুমা যেমন অন্তর্নিহিত মহাগোপনীয় পথ ও শক্তির ধারা, 
সেই রকম সরন্বতীকে ধারণা করা হয়। সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, সর্ববিদ্যা এবং 
এদেশে বৎসরের শেষ পূজা। প্রকৃত জ্ঞানের প্রকাশে আর অন্যকোন প্রকাশের 
(দেবতার) প্রয়োজন থাকে না। তাই সর্বপূজা শেষে অর্থাৎ সর্ব দেবতার 
'আরাধনার পর সরস্বতী পূজা। সরস্বতী নদী (অন্য অর্থে জ্ঞানের ধারা) ধারণাও 
সেই রূপ। সুযুমা নাড়ীর মত এটিও গুপ্ত এবং সাধারণ জানগণদ্বারা উপেক্ষিত | 
মানুষের এশ্বরিক শক্তি যখন ভাগরিত হয় তখনই সে সেই গুপ্ত পথে অর্থাৎ সুযুমা 
নাড়ীতে বা সাধারণের বোধগম্য সুড়দ পথে গমন করে। অবশ্য দেহের স্মাভাবিক 

ভিজ ভাবেই ই eens মাধ্যমে চলতে থাকে। 
- করুন হিমালয়ের মানস সরোবরের উত্তরে বরফের রাজ্য থেকে সমস্ত 
মৃহ উৎপন্ন হয়েছে। এই অঞ্চলে দুটি হিমবাহ গঙ্গোতী এবং 
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y হিমবাহ হতে গঙ্গা ও যমুনার Boos, নদী দুটি পাৰ্বত্য a 
ns en মিলিত হয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা কবেছে। 
ইড়া-গিঙ্গলাও সেইরূপ শরীরের যাবতীয় কর্ম শ্বাস-প্ৰশ্বাস (প্রাণ |) কূপে সম্পাদন 
বরে দুই জর মধ্যস্থানে মিলিত হয়। এখানে সৃযুন্া নাড়ীও এসে মিলিত হয়। 


GA মূলাধারে, যেখান থেকে এদের যাত্রা শুরু সেই স্থানকে যুক্ত 


মূলাধার চক্র 
যুক্ত ত্ৰিবেণী যাকে wa বা কুণ্ডলিনী যোগের ভাষায় মূলাধার বলে, সেটি একটি 
গুহা বা কুণ্ডের মত | এখানে মহাশক্তি পেঁচানো অবস্থায় সর্পের মত অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ 
শিবলিঙ্গ স্বরূপ এক দণ্ডকে সাড়ে তিন পাক পেচিয়ে অবস্থান করে। তন্ত্রের ভাষায় 
মহাশক্তি কুগুলিনী সার্দধত্রিবলায়াকারে স্বয়ন্তু লিঙ্গকে বেষ্টন করে অবস্থান করেন। 
এই স্থানটিকে বলা হয় মূলাধার। এটি fa যোনি স্বরূপা। এই যোনিকে 
বলা হয় শক্তিপীঠ। এই অতীব তেজপূৰ্ণ চতুর্দল পন্মমধ্যে রয়েছে। 
এর মধ্যেই শিবশক্তির অবস্থান । এই মিলিত অবস্থার বীজ Jan ক্লীং, এর বৰ্ণ 
গীত। এজন্যই একে কামবীজও বলা হয়। এখানকার দেবী কুলকুণুলিনী। ইনি 
বিদ্যুল্তার মত দৃষ্টি সম্পন্না, ভুবনমোহিনী, অন্যান্য সকল বীজের HAA | সমগ্ৰ 
স্থানটিকে বলা হয় মূলাধার চক্র | এটি পদ্মের মত কিন্তু অধোমুখী ৷ শক্তি জায়ত 
হলে পদ্ম উৰ্ধ্বমুখী হয়ে প্রশ্টিত হয়। পদ্মের রং ঘন লাল। পদ্মে চারটি পাপড়ি 
রয়েছে। পীপড়িগুলিতে বং, শং, যং, সং এই চার স্বরবর্ণের চারটি অক্ষর রয়েছে ৷ 
এই চারটি অক্ষর বা বৰ্ণ একত্রে কুণ্ডলিনীর মন্ত্ৰদেহ গঠন করে। TER মধ্যে 
তত্ত্বের চতুৰ্ভুজ কেন্দ্ৰ । এই wg পৃথীতত্ত্ব। এর আকার চতুৰ্ভুজ, বৰ্ণ গীত এবং 
বীজ মন্ত্ৰ লং। এখানে যে বিশেষ স্পন্দন হয় সেখান থেকে লং বীজ সেই 
সুক্ষধ্বনি বৈখরী শব্দরূপে অভিব্যক্ত। 

শিৱশক্তি বা শিব-পাৰ্বতী যদি মূলাধারে অবস্থান করেন তবে আমরা কেন বলি 
জৈলাসে শিব থাকেন? শক্তি (বা পাৰ্বতী) যাকে কুণকুণডলিনী রূপে foes করলাম 

তাঁর অবস্থান তো বোঝা গেল। কিন্ত স্বয়ম্ভু বা শিব এবং শিবের কৈলাস কোথায়? 
রজঃ এবং তমো। এদের আমরা যথাক্রমে ব্ৰহ্মা, 
ক্রিয়া করেন। যেহেতু ক্রিয়াকে আমরা 
শক্তি (সীলিঙ্গ) বলি তাই এই ভিন বিদ্দুকে যথাক্রমে বাণী, বৈষ্ণবী এবং রানী 
বলি। এই তিবিন্দু বা ত্ৰিকোণ বাংলার “ব' অক্ষরের মত। 'ব' এর ভিন কোণ 
বৰহ্মাণী শক্তি বা বামা, প্রানী শক্তি বা REY এবং বৈষ্ণবী শক্তি বা জ্যা । এক 
মূল শক্তি থেমে তিল্রে Bea) তিনের একত্রে আদ্যা শক্তি। 'ব এর উপর মাত্রা 
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An 


x 


ASMA প্রচলন। যজ্ঞশেষে এবং ভাঙে 
ña সিন্দুর লেপন CAG লালে 
আশায় দেওয়া হয়। যোগীও ও স্থানে জ্যোতি দর্শন করেন। গভীর মনসংযোগ ৱা 
ধ্যান প্রত্যয় হলে স্থানটি ফুলে উঠে অথবা দপদপ করে এই ভারে এক থেকে 
তিন হয়। এই তিন শক্তির অংশ শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তিন থেকে 


বহু হয়। আমাদের তেররিশ কোটি দেবতার এই রহসা ৷ 

বৃহদারণ্যক উপনিষেদে শাকলোর প্রশ্োর উত্তরে যাক্রবক্য এই তিন দেবতার 
বৈদিক সমাধান করেছিলেন। শাকল্য এবং যাচ্ছবন্ধ্যের সেই প্রশ্লোত্বৰ পটি 
দেওয়া হল। 

বৃহঃ ৩/৯/৭, 
? শাকল্য : ছয় দেবতা কে কে? 

যাজবন্ধ্য * অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং দৌ। এই ছয়জন 
দৃশ্যময় এবং জগৎ প্ৰপঞ্চ ৷ অন্যান্য দেবগণ এই ছয় জনের অন্তর্গত । 

বৃহ: ৩/৯/৮-৯ 
£ শাকল্য : তিন দেবতা কে কে? 
A ae Tanker rasen ara 
! 

(টাকা পথম লোর- অগ্নি ও পৃথিবী, দ্বিতীয় ও আকাশ, তৃতীয় 
লোক- সূৰ্য ও দ্যুলোক)। Saas 
শাকল্য : দুই দেবতা কে কে? 

যাজবন্ধ্য ; অন্ন এবং প্রাণ। 

শাকল্য : দেড়জন দেবতা কে কে? 
সু 
এ ? বায়ু আছেন তাই সকল জীব 
তেই সকল বয় বৃদ্ধি পায়। এজন্য এর নাম অধ্যৰ্ 15 


কপালের মধ্যস্থানে লাল 


শাকল্য : একজন দেবতা কে? 


বেদের এই RR সকল দেবতা ete Re 

‘বা এ grey A অর্থাৎ তিন শক্তির মধ্যে শূন্যাবসথা। 
কার লাগান এ পিয়ে ‘ফ' হল। ক হচ্ছে কুলকুলিনী শক্তি। এবার 'ক' এ ন 
" তাহলে হবে কৈ ৷ আমরা জানি De সরস্বতীর বীজমত্ৰ। অথবা জান 
A সরস্বতীর বীজমঞ 
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তত্ব - পৃথী 

বীজ - লং 

দেবতা - ব্ৰহ্ম 
অধিদেবতা _ গণেশ 
বীজের বাহন _ এঁরৱাবত 
শক্তি = ডাকিনী 

তীৰ্থ -- ব্ৰহ্মতীৰ্থ বা পুক্রতীর্থ 


মত স্র্ণাভ। এই sine 


পদ্ম রয়েছে তার রং বন্ধুকমুলোর 
এই পাপড়িগুলির মধ্যে Em 3 


অলাহতচক্রে a 
১২টি পাপড়ি আছে টি be | এটি 
অক্ষরগুলি হল- কং, খং, TS ১৮1৯ ই কেন্দ্রের তত বায়ু বি 

নী > । হংস অর্থে শুদ্ধ জীব। এই কে য়ু । যদিও 
হংসরূপী জীবাত্ার প্র ধের সুবিধার জন্য নিজেকের পীচভাবে- প্রাণ, সমান, 
দেহ মধ্যস্থিত বায়ু নিজ কায় বার্ণ বলতে আমরা বে পরার 
অপান, ব্যান এবং উদান- pod ee ea mes 
১৯১৮১০৮২১৯৬ ৰ শীৰ্ষকোণ GT এবং অপরটির 
অঞ্জল ছয়টি কোণ বিশিষ্ট দুটি ত্রিভুজ ৷ একটির T ং অপরটির 
অধোমুখ। মগুলের রঙ ধোঁয়ার মত ধূসর। বায়ুবীজ যং, বাহন কৃষ্ণসূগ। গতি 
See শক্তি কাকিনী। অধিদেবতা বিষ্ণু। অধোমুখ ত্রিভুজের মধ্যে বাণলিঙ্গ শিব 
বা জীবাত্মার অবস্থান ৷ 

এই চক্ৰশক্তি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণতঃ প্রথম কুণ্ডলিনী যখন সাধক 
দেহে জাগরিত হন তখন এক উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন হয়। যেহেতু হৃদয়ের তলদেশ 
হতে পায়ু পৰ্যন্ত অপান বায়ু (প্রাণেরই অংশ) নিয়ন্ত্ৰণ করে সেজন্য দেহ মধাস্থিত 
অগ্নি ও অপান বায়ুর সাহচর্ষে হৃদয়ের নিদদেশ পর্যন্ত সেই জ্যোতি dar 
মণিভূষিত সর্পের ন্যায় জুল জুল করে। 

‘যোগী যাজ্ঞবন্ধয' arg বলা হয়েছে_ যোগবলে তুপানেন প্রবোধন যাতি 
মাগ্নিনা। স্ফুরত্ত্যা হৃদয়াকাশাৎ নাগরূপ মহোজ্জ্বলা। বায়ুর্বায়ু সখেনৈব ততো 
য়া ॥ অর্থাৎ যোগকালে বুগুলিনী অগ্নি ও অপানবাযুর সাহায্যে ভাগরিত হয় 
e পৰত মহা সর্পরূপে উহা প্রকাশ পায় তৎপর বায়ু 

সুযুন্না দিয়ে উপরে উঠতে থাকে | 

"_অনাহত চক্র শক্তি উথিতক হলে ম 

চক্র শক্তি উথিতক হলে মানুষের ক্ষমা, দয়া, করুণা প্রভৃতি গুণের 
বৃদ্ধি হয় এবং তার মধ্যে এক আকর্ষণীয় চুম্বকের মত শক্তি জান্মে। অন্য লোক 
সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটি বজঃগুণ সম্পন্ন জনলোকের অন্তৰ্গত৷ 
তন্মাত্ৰ স্পর্শ, স্পর্শন- জ্ঞানেদ্রিয় এবং কর্মেন্দিয়- উপস্থ। সাধক কৰি 
রামপ্রনাদ সেন লিখেছেন | 


“ভুজঙ্গরূপা লোহিতা 


el 2 
= 

মূলাধার থেকে আজ্ঞা পর্যন্ত ছয়টি চক্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তিনটি শিবলিঙ্গ এবং তত 
সাথে সাথে তাঁদের মায়াশক্তি বৰ্তমান থাকেন। মূলাধারে স্থান্তু লিঙ্গ, অনাহতে (৩৮ 
বাণপিঙ্গ এবং আজ্ঞাচক্রে ইতর লিঙ্গ। এই অঞ্চলগুলি আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্ৰে 
নামে পরিচিত | এই ক্ষেত্রগুলির উপরই vig (বক্ষ) রজঃ (বিষ্ণু) এবং তমো CH) 
গার আধিপত্য ও বিকাশ | মূলাধার এবং স্বাধিষ্ঠান অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশকে বলা 
হয় Site এবং এর উপরে আছে RS জানি মূলাধার পৃীতত্ের, N 
aide STR এবং মণিপুর অমিতের বা তেজত ক্ষেত্র পার্থিব যত কিছু OY 
ভোগ, বাসনা, আনন্দ, দুঃখ, চাওয়া তা নির্ভর করে আমাদের পৃথিবীর উপর- অৰ্থাৎ 
পৃীতত্ব (মাটি) জলতন্ত এবং তেজতন্ত্ অর্থাৎ সূর্যের উপরে এই তিন ভূতের সন্মিলিত ঢ় 
পরিমণ্ডলে জাগতিক সবকিছুই হতে থাকে। সৃষ্টির সকল কিছুই এদের অন্তৰ্গত তাই । 
এই অঞ্চলের শক্তিপ্রবাহকে চালিত ও বিভ্রান্ত করার জন্য যে গাট রয়েছে, তার নাম 
দেবা Ws এই ত উপ অতিষ্ঠিত। পর তে এবং 
অনাহতের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম সূৰ্যখণ্ড এবং তার উপরে যে গাঁট বা গ্রন্থি আছে তার 
নাম Fra | বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় DENS এবং এটি # 
কট্‌ উপরের দিকে অবস্থিত। এদের উপরে রুদ্র গ্ৰন্থি ৷ যিনি সম্পূৰ্ণ সাধক হতে চান N 
এবং সাধনায় সিন্ধি লাভ করতে চান তাকে এই সব গ্রন্থি বা গাট সমূহের বন্ধন ছিন্ন ৯-$ 
করে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের A HAGAN ATA | 
বিমুখী শক্তি বিকাশ করেন ততদিন জীব আধ্যাত্মিক তত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। 
হর্ন জাগবে আমাদের মুক্তির অন্তরায় কি কি? সঞ্চিত, ara এবং ভবিষ্যত এই তিন 


| 


মাতৃসাধকগণ ‘মা’ বলে থাকেন এবং 
শ্রশ্রীচ্ীর চণ্ডিকা মুৰ্ত্তি । 
মহিষাসুৱ বধ বা 


BET m এব! 
এর Geet সূৰ্য এবং চন্দ্ৰ সহ 
an এবং তার Sl আছেন মহা, 
সাল, নিত্য genen বা নিত armen বলা হয়| লোকের মধ্যে এটি 
sem TS) থে শুর দ্বাদশনল পদ্ম আছে তার প্রতিটি y 
= অক্ষর মাজানো আছে। পর্বে 'ক' কার ততে যে বিন্দুটির (তরিপুরেশ 
হয়েছে তাকে অচিন্ত ভেদাভেদ তব বলে। কালে এই fam 
a আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়। এই বিন্দু হংসপীঠ। হংসপী 
দেখা যায়। যার মধ্যে একটি Sol এবং অপরটি অধঃ কোণ ত্ৰিভূজ আছে। Ge 
farce উন বা শির এবং নিম রিকোণকে সমনী বা প্রকৃতি 
দেখার অর্থ পরনাত্মা ও শ্রমাধকুতির সামরসা অবস্থা । 'হ' এবং 'স’ (শিব ও 
শক্তি) একত্রে মিলিত হয়ে হেসীঃ হয়েছে। হেসীঃ হচ্ছে অদ্বৈতবাদ। সহস্র 
az উদ ত্রিক্লোশের ভিন কোণে বামা- ব্ৰহ্মাণী, জ্যেষ্ঠা- tet এবং 
¡A কুদ্রানী এই শক্তিত্য় তিন গুণ সত্ব, রঃ এবং তমো গুণের প্ৰতীক । 
"১) = এই Fre age এক বিন্দুতে [মহাশক্িতে) মিলিত হয়ছে fin 
বিস্দুতে ৰলা হয কলা এবং তিন বিন্দুর মিলিত অবস্থা মহথানিন্দুকে বলা হয় 
_ কলাভীত। কলাতীত অবস্থায় নিল জ্যোতি ৷ ২ 
যে সব বীজ ব্যবহৃত হয় তাদের অর্থ নিম্নরূপ 


সহত্রদলকে 


Ei 
El 
a 
হ্‌ 
= 
3 
ক্ষ 


মাতৃশজি। পরমা প্ৰকৃতি বা পাকা আমি 
24%, মূলাধার। i 
গণ মল 
তেয়াতৰু মণিপুর কেন্তু। 
বায়ুবীজ। অনাহত ory, 
তির প্রকাশ নিরাসক্ত 
কম, কর্ম এবং বকে হি 
নাদ ও বিন্দু | পরমহং 
লিৰশক্তিবীজ। ত! 
কষ অক্ষর বর 


a BE a ER 


ES fe? 


নির্বাণ শক্তি ইলি সহয় সূর্যের ন্যায় 
কে বলা DA অক্ষর 
TSE | দম্ববেব দুই প্ৰকৃতি- 
ee ৷ PT m 
ee আদ্যাশকি, অপৱা প্ৰকৃতি গত ৷ জীবের ঘটাকাশ রূপ 
এ আর হন সন, THF এবং তমো ছারা AH হাচ্ছে। তিন গুণ 
অভিক্ৰম করাই mar মূল লক্ষা। 


এক নজরে চক্র, সপ্তলোক ও সর্আচার 


1 
ক্ষিতি (97) 
অপ (জল) 

পুর | তেজ (অগ্নি) 
== | ৰায় 
হিশদ্ধ আকাশ 
আজ্ঞা |- 
উদার: অ, উ এবং ম সহযোগে Gee হয়। অ-কার EN স্বরূপ, উ- 
কার ঘজুবেঁদ এবং ম-কার সামবেদ স্বরূপ এই তিন বেদ একত্রে মিলিত হয়ে 
অথর্ব বেদ হয়েছে। ea বিশিষ্ট নাদ সম্পন্ন খুঁফারকে রিনাদ বলে ৷ অ-কার 
নত ৰা oe, উ-কাৰ ভুৱলোক বা আকাশ এবং য-কার স্বৰ্গলোক বলে 

‘অভিহিত ı ওন্ধাৱই অক্ষর পুরুষ বা অক্ষর ব্ৰহ্ম কৃটের নিচের ক্ষর ব্রহ্ম । আমাদের 

দেহটাই এঙাৰ এবং নিজের শরীরও eran মধ্যে দেখা যায়। কুলকুগুলিনী 

যোগী Ge বহ্মদর্শন করেন উচ্জুল সোনালী ডিম্বাকৃতি জ্যোতির মধ্যে কালো 
গোল এক বস্তু দেখা যায়। কালো বস্নঢির মধ্যে একটি সরিষার দানার মত উজ্জ্বল 
চিত্ৰা দেখ! যায়। AR আমাদের ছোট শরীর বেষ্টন করে ওঁঙ্কার 

SUR ৷ Saree ব্র্গার সকার বিগ্রহ। ইনি ব্ৰহ্ম, অবিনাশী, অজ, নিত্য, শাশ্বত। 

কুটের নিচে ere অৰ্থাৎ পরিণামশীল জগত। স্বীয় আত্মার মধ্যে অখিল 

ব্হ্মাণ্ডকে দৰ্শন করেন এমন যে যোগী তিনি সবসময়েই আত্মাতে যুক্ত । 
ওুঁডারকে জানাই আত্মাকে জানা, আত্মাকে জানাই ব্ৰহ্মকে জানা, ব্ৰহ্মই 
অক্ষর ৰুক্ম বা কুট । eT 
নল দ্বারা ছুল সততায় রূপান্তরিত হওয়া সত্বেও যোগী তার ges" বা 
সৎ, চিৎ এবাং আনন্দে অবস্থান করেল। সাধকের কাজ মুলাধার শক্তিকে জাত করে 


বিভূতি ও এশ গরাতিতে আকৃষ্ট না হয়ে এবং সমস্ত 
লা বদন লয় কর বহ পুল near toro ee 


কুণ্ডলিনী জাগরণ বা শক্তিপট দীক্ষা 


লীক্ষায় দুইজনের প্ৰয়োজন | একজন দীক্ষা দেবেন এবং একজন দীক্ষা নেৰেল 
ব্যাপারটা জমি চাষের মত। যে জমি চাষ করা হবে সেটি উপযুক্ত হওয়া চাই। 
উপযুক্ত জমি পেলে তাতে সার দিয়ে তাল করে চষ্তে হয়। জমি ঢাষের আগে 
এবং পরে জলের প্ররোভাল। পাণুৱে শুষ্ক অঞ্চলে জমি চাষ হলেও তাতে ফসল হয় 
না। এর উপর জমি অনুবায়ী বীজ রোগন করে তাকে প্রকৃতির রোদ-সল থেকে 
বাঁচিয়ে এবং উপযুক্ত পরিচর্যার মাধামে ফসল তৈরী করতে হয়। ফসলের ফলন 
am শুণাগুণ এই সবের উপর নির্ভর করে। বীজণ্ড উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজল। WE 
এবং কাল অনুযায়ী ফসল উৎপন্ হয় । 

দীক্ষার ক্ষেত্রে একই কণা প্ৰযোজ্য । খিনি দীক্ষা নেবেন তার আধার উপযুক্ত 
হওয়া প্রয়োজন। আধারটি আরও উপযোগী করার জনা নির্দিষ্ট কিছু আসন- 
প্রাণায়ামাদি করে নিয়ে যোগের উপযোগী দেহ তৈরী করতে হয়। অবশ্য পরার 
তাল থাকলে এতসব প্রয়োজন হয় না। কুণুলিনী শক্তিই দেহকে দুমড়ে-মুচড়ে 
উপযুক্ত করে নেয়। বহুবিধ আসনাদি আপনা-আপনিই হতে থাকে; তবে চাষের 
জমিতে জলের প্রয়োজনের মত শিক্ষার্থীর বিশ্বাস ও তক্তিন প্রয়োজন। এই বিশ্বাস 
এবং ভক্তি কোন দেবদেবীর প্রতি নয়, যে শক্তি সে অভ্যাস করতে চলেছে সেই 
fo প্রতি এবং যিনি শেখাচ্ছেন (গুরু) তার ধতি। নিশ্বাস, ভক্তি এবং সম্পূর্ণ 
বিপরীত হতে পারে। কুণ্ডলিনী শিক্ষা বা ীক্ষার জন্য কুগুলিনীর উপযুক্ত পথ তৈরী 
করাই বেশী শুরুত্পূর্ণ। 

এবার A গুরু হবেন বা দীক্ষা দেবেন তাঁর নিজস্ব কুগুলিনী জাগরণের 
অভিজ্ঞতা প্ৰয়োজন | Sim যতটুকু হয়েছে ঠিক wegen তিনি শিক্ষার্থীকে শেখাতে 
সক্ষম হবেন। অকারণে মন্ত্ৰ দিয়ে বা জগ করতে হলে সত্যকারের ইচ্ছুক 
শিক্ষার্থীকে যারা বিভ্রান্ত করেন ভাৱা ঘোর অপরাধী | আজকাল দেখা যায় বহু মঠ 
ও মিশনে মাইকযোগে মন দীক্ষা দেওয়া হয় এবং কিছু আচায়-অনুষ্ঠানের বিধান 
দেওয়া হয় অথচ মের উচ্চারণ ও অর্থ বোঝানো হয় না। এই সন বাহ্যিক 
অনুষ্ঠালদি কুসংস্কার মার মনে রাখ দরকার, বে পথ অনুসরণ করলে 

জাগানো ete মিনি মন্ত জপবেন যোগেৰ 
জান হয় সেই সব পথেই ৰুতলিনীৰে জাগা হে এটি ভিনি জপতে চলেছেন 
বা পরিপন্থী কিনা? নই বিচারক ভাল না 


> 


o তাৰ 
টির স্পন্দন তার পক্ষে অনুক্ল নয়। একমাত্ৰ 
ৰ AE OAT. সস ও সর 
ভাল ভাবে জোনে বুঝে পরাযুক্তির দিকে নিয়ে যেতে 
অত, বল দি সন টি দেন দেখা যাক, যিনি সাধন করতে 
পন তর কি কতবা সেই ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করলেন, মনকে জান 
আয় সংযত করবেন, জ্ঞান আত্মাকে মহদাত্মায় এবং মহদাত্মাকে শান্ত আত্মায় 
সংযত করবেন সর্বদা বাক্যময় যে চিন্তা চলছে তাতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাৱে 
বাগবন্ afar হচ্ছে চিত্তে য়ে সকল সংকল্প-কণ্পনাদি উঠে তা বাক্য অবলম্বন 
লই উঠ আর তার ফলে বাগ স্পন্দিত হয়, এজনা ITS নিরত 
ডে হলে মনে মনেও বাক্য বলা রোধ কর! দরকার। করাতে পারলে তা 
ইললিয়াবী মনে গিয়ে রুদ্ধ হয়। অৰ্থাৎ মন তখন ইচ্ছা করে “আমি সংকল্প করবো 
না'- এরূপ ইচ্ছা করে AR স্পন্দন রোধ করার নামই বাক্যকে মনে নিরত 
করা। এর ফলে চিন্তাস্ৰোত রুদ্ধ হয়। বাক্য সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করতে পারলে বাক্‌ 
মনে ঘায়। এর পর অন্য সমস্ত বাকা ত্যাগ করে একতান প্রণব (অৰ্ধমাত্ৰা) বা শুরু 
aa বীজমন্তৰ (ই শ্রী ইত্যাদি) মনে মনে উচ্চারণ করে সেই ভাব আনতে হয়। 
এইভাবে মনকে জ্ঞান আত্মায় (জ্ঞান আত্মা অর্থে আমি আমাকে এবং চিত্তের মধ্যে 
যে সমস্ত ক্রিয়া হচ্ছে তা জানাচ্ছি) নিরত করতে হাবে। রাকামূলক সংকল্লের রোধ 
হলে ক্রিয়ার অভাবে মন সেই আত্মস্মৃতির অন্তৰ্গত হয়ে যাবে | এইভাবে বীজ মন্ত্ৰ 
সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং সেই অবস্থায় স্থিতি লাভ করলে বোধের স্থান জ্যোতির্ময় 
দেশে আত্মবোধ পৌঁছে যাবে। প্রকৃত সদগুরু এসব বিবেচনা করে শিষাকে 
সাক্ষাৎ উপদেশ দিলে ya কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। প্ৰক্ষুট ধারণা এবং 
কার্যকর জ্ঞানের জনা প্রকৃত গুরু-শিষ্যের সমন্বয় প্ৰয়োজন ৷ কুলাৰ্ণবতন্ত্ৰ 
বলছেন- যে গুরু পরম্পরাপ্রবর্তক, TE, ও আগমে অভিজ্ঞ এবং সময়াচার-পালক 
দেবতারা তার প্রশংসা করেন। এছাড়াও গুরু সৰ্বদা সর্বপ্রকারে যত করে যথাবিধি 
পরীক্ষা করে তারপর মন্ত্ৰ দেৰেন। অন্যথা তা নিশ্কল হবে। মোহবশত গুরু ও 
শিয়া পরস্পরকে পরীক্ষা না করে যথাক্ৰমে উপদেশ দান এবং এহণ করলে 
উতর TER AU Br Sera যে দেয় এক যে at করে ভারা 
N অর ভিজে সম 
528 
করা হবে তা হরে Ta অর্থাৎ শাত্র থেকে 
সমত কং তিক সা ত নিতে হবে” 

পক্ষণাতিত ও উদাসীনতা মো ৰম ক্র কৰ্ম, ভ্ৰূৱ a 

না। বরং এসবের হারা শুরু কা করছেন করা, কিছুতেই সে বিষাদ 
সর্বদা আনন্দে এরূপ চিন্তা কৰী | এরূপ 


শিষ্য গুরুর স্মরণে, মাহাত্মা কীর্তন, দর্শনে বন্দনায়, পরিচর্যায় তাকে আহান 
করায় এবং বিদায় দেওয়াতে বানের আনন্দ কম্প রোমাঞ্চ হয়, কষ্ট দি 
বিহ্বল হয়, তারাই দীক্ষা-সংস্কার কর্মের যোগ) |" be 


দীক্ষা পদ্ধতি 
(১) তিনবকমেৰ দীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে যাতে কোনো frente, অনুষ্ঠানদির বা 
আয়াসের প্রয়োজন হয় না। এই বধ দীক্ষা পদ্ধতি হ'ল স্পর্শ, দক এবং 
মানস ৷ 
স্পর্শ দীক্ষা : উরু ধ্যান সহযোগে মনসংযম করবেন এবং নিজ অন্তর্নিহিত 
কুলকুগলিনী শক্তি প্রবাহকে আপন করতলে (দক্ষিণতন্তে) কেন্দ্ৰীভূত করে শিঘ্োর 
অন্তক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ বরবেন। এর নাম স্পর্শদীক্ষা। অবতারস্বরপ শরণ 
শরীরের যে কোন অংশে শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে শিষ্যকে স্পর্শ করে তার 
কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে আবার ইচ্ছামত সেই শক্তিকে সুষ্ঠ অবস্থায় 
ফিরিয়ে দিতে পারেন। শিষ্যের মনসংঘমের শ্ৰয়োজনের ভালা তাকে কোনো মন্তৰ 
প্রদানও করতে পরেন। 
বা চাক্ষুষী : শুক ধ্যান সহযোগে হৃদয়াকাশে পরমাত্মার চিন্তা করে 
নিজ শরীরে যে আনন্পাণুধুতি উপলদ্ধি করবেন সেই দৰ্শননন্দপূৰ্ণনয়নে শিষ্যকে 
Freq করবেন এবং পরে তার শক্তি সর করবেন। এরই নাম ফলদায়িনী 
দুরদীক্া। 
মানলাখ্যা শীক্ষা : মানসদীক্ষা বা মনোদীক্ষা বা বেধময়ী দীক্ষা। গুরু 
শিষ্যদেহের মুলাখারে ততুরদল পত্রের Bare ত্রিকোণে কুলকুগুলিনী শক্তির ধ্যান 
করবেন এবং ধ্যানের মাধ্যমে তাকে ষট্চক্রতেন করিয়ে সহস্রারে পরম শিবের 
সঙ্গে মিলিত করবেন। এরূপে গুরুর আজ্ঞায় PR সহজ, আগন্তক এবং 
সাংসর্শিক, এই ত্ৰিবিধ পাশ ছিন্ন হয়। Frame দিবাবোধ জন্যে এবং তিনি 
fia হন। এই Aa সময় যা হয় তা শিষ নিজেই অনুভব করে। কিন্ত 
বাহ্য বিষয়ে বোধ ফিরে আসার পর সেই মুখ কেমন তা বলতে পারে না। একে 


জানোদয় হলে তাকে বলে শান দীক্ষা । 
প্রকার অবস্থা হয় আনন্দ, কম্প, নৰজনু, শিৱোষূৰ্ণন, Pa SRA 
ত্ৰিবিধ শাহুৰী দীক্ষা ছাড়াও আরও চাৱৱকম মোক্ষ 


করেন বটে কিন্তু ডা করে যোগের পদে উন্নতি e 
বে সে নর PS জাগরণের যে তি ভার না 
কাছল-বাজনা রহিত হিয় চির প্রয়োজন খুব বেশী । 

এক শাস্ত্ৰীয় সুর ৰে কোন তারষজ্ৰের সাহাযো, যেমন সেতার, 

A ধতুতিয় মাধামে বাজিয়ে সেই সুরে মনকে দিয়ে 
হতে হবে এই ভাবে মনকে সাময়িক ভাবে স্থির কবা অপেক্ষাকৃত সহজ। 
(সুৰটি রেকর্ড করে একই সুরে মনকে বাধার চেষ্টা করা ভাল)। 

৭. দৈনন্দিন শাসম্মত অর্থ বুঝে পূজাপাঠও মনকে স্থির হতে সাহায্য করে। 
শাস্তাদি পাঠ, সত্সঙ্গ, আধ্যাত্মিক আলোচন! ইত্যাদিও এই পথের সহায়ক। 
তবে পড়া বা শোনার সময় মনকে খুঁটিতে (আমিই gH এই তাবে কিংবা 
প্রভুই সহ এই ভাবে) বেধে রাখা দরকার 
মন সৃপ এবং সকল অনিষ্টের কারণ, আবার সেই মনই যখন ফুল হতে ATR 

ehr হয় তখন সেই মন আত্মদৰ্শন করায়। বিশ্বের সমস্ত অনিত্য বস্তুর প্রতি 
wag, আকর্ষণ এবং তার ফলে উদ্ভূত সংস্কার ও সৃষ্টির মূলই হচ্ছে *কর্তাহম ইতি 
মন্যতে’ ভাৰা কা অহং ভাব । আমিই কৰ্তা এই ভাব ৷ ছয় রিপু, পঞ্চ তন্মাত্ৰ এবং 
দশ ইন্রর ছারা খন অহং বোধে কাজ করে এবং তার ফল সমূহ আমাদের স্পর্শ 
করে] মনের ধারা নিদ্মুখী এই নিম্নমুখী ধারার গতিপথ যোগীরা পরিবর্তন করে 
উর করেন। উল ৰা বয়ফ সদাই উচু থেকে নীচে যেতে চায় কিন্ত যদি 
তাদের TER পারত করা যায় (arin কণা) তবে সে Tr হয় ৷ এজন্য 
জলের সাথে তাপ ও বায়ুর সংমিশ্রণ সহযোগ চাই ৷ মনকেও (স্থূল) ATA রুপান্তরিত 
করতে পারলে সে SENT হয়। এজন্য মনের তাপ ও বায়ুর সহযোগ প্রয়োজন। 
পণ সেই কাজটি করতে পারে । মন ও প্রাণের সংযম ক্রিয়া দ্বারা এটি সম্ভব৷ 

+ ইণ নই সৃষ্মে ক্পান্তৰিতু Y প্ৰাণ হয়। তাই প্রাণের সাধন বা প্রাণায়াম 

ক্রি কর হয়। এই খ্ৰাণায়ান নাকটেপা প্রাণায়ায় নয়। যৌগিক প্রাণায়াম করলে 

থাণশক্তির উত্থান হয় এবং মেকদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত চত্ৰুগুলির জাগরণ হয়। প্রাণায়াম 
সঙ্গ পরে আলোচিত হবে। 
প্রথমে বলা হয়েছে মনকে স্থির ও একার্থী করার চেষ্টা করা উচিত ৷ মন ও 

SIs মাঝে রয়েছে খরোতা, গভীর কামনা-বাসনা রূপ প্রকৃতিজাত ধারা। 

মনৰে FS করে প্রাণের সঙ্গে মিলন খটাতে গেলে প্রকৃতিজাত ধারা অতিক্রম 

করতে হয়। সন স্থির বা একাধী হলে সেই মন ধারা অতিক্ৰম করার সো বা 

x aH এই সেতু বা সা me 

nn হযে উরু বা BAM এর ete | সাধক যখন A 

বদ অবস্থান করে তখন ভ্রকরকম ধ্বনি বা শব্দ শুনতে গাওয়া 

বহুৱকমের ধ্বনির কথা উল্লেখ আছে। কতকৎলি বলা হল-_ 


to 


নীলতন্ত্ৰ বলছেন_ "বিঞ্চি বা ব্যক্ত ম 
ne সখি সি 
+ টে নিরূপণে- Po কুণ্ডলিনীর মধুরং মন্তালিমালা সম" 
spe মৌমাছি মত মধুর গুণ গুণ শব্দ শত হয় তে 
, হঠযোগশ্ৰলীপিকায়-- IRTE ভেদোহ্যানন্দঃ শূন্যসন্ধব। বিচির ঘোষ 
সংযুত্তেঅনাহতঃ TITS ধ্বনি র্াৎ a af ভেদ হলে (ken 
আনন্দানুভব হতে থাকে এবং বিচিত্র শব্দময় অনাহত ধ্বনি শুনতে পাওয়া 
FR অতো com পরষানন্দ সম্ভবঃ। অতিশূন্যে Finds ভেড়ীশৰ 
স্তপাভবেৎ।' অৰ্থাৎ নিচু গ্রস্থির ভেদ হলে পরমানন্দ লাভ হয় এবং 
হদয়াকাশে মড় মড় শাদ ও দুম্‌ দুম শব্দ শুনা যায় । 

শক্তি আরও eed আরোহণ করলে বিষ বলছেন = 
A al 
ss পর প্রাণ মন্তুকে গেলে বাশীর ও 
বীণার শব্দ শ্রুত হয়। 
|, “শুদ্ধ সুঘুমাসৰাশৌ স্কুটমমলং হন্যতে নালঃ।" সুধুমাপথ লরিষ্ঞার হলে স্পষ্ট 
নির্মল শব্দ শোনা যায় 
'. জাবালদর্শনোপনিষদি বলছেন_ ব্রন্ব্রংগতে ৰায়ৌ নাদশ্চোৎ পদ্যতে 
a নিভশ্চাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনিৰ্মথা ॥ শিরোমধ্যে গতে বায়ো 
গিরিগস্রবনত যথা | অর্থাৎ ব্ৰহ্মরন্থে পাণ গেলে শঙ্খের ও মেঘের ধ্বনি ZFS 
হয় এবং মন্তকে বায়ু গেলে পৰতস্থ ঝরনার জলপাতন শব্দ শ্রুত হয়। 


সংক্ষেপে বলা যায় ঝি বি পোকার চিন্‌ চিন িন্‌ ঝিন শব্দ, নুপুৰ ধ্বনিয় মত 
শব্দ; ঝরনার আওয়াজ, সঙ্খ ধ্বনি, ঢাকের শব্দ, একথলি পয়সা নাড়লে যে রকম 
শব্দ হয় সেরকম শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শব্দ বা RR শোনা যায়। ব্যক্তি 
বিশেষ আধার অনুযায়ী নাদধ্বনি শুনতে পান। যখনই নাদধ্বনি শুনতে পাবেন 
তখন মনকে তার পূর্ব নি দৰ্শনক্ৰিয়া থেকে সরিয়ে নাদধ্রনির সঙ্গে যুক্ত করতে 
হবে। মাঝে ARA অনৃশ্য হয়ে যাবে তখনও মনকে আরও একী ও 
স্থির করে পুনঃ নাদ ধ্বনি শোনার জন্য প্ৰতীক্ষা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই 
বকে eT লাদ তে মা ae ee 

এই নাদ ধ্বনির অপর নাম শব্দ ar বিশ্বের সমস্ত কিছু পদাৰ্থের পরিণতি 
বর্ণ ন শব্দ ছন্দে বৰ্ণ ও শব্দ হলেই পদার্থের সৃষ্টি হয়। আমরা যে 
মহাজ্যোতির অংশ স্বরূপ তার সাথে বর্ণ ও ছন্দের গভীর সম্পৰ্ক রয়েছে নাদ বা 
শব্দ ব্ৰহ্ম কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয় আমাদের দেহখানি একার। 
হের সাধনে বা কয়াসাধনে দেহটাই একার হয়ে যা এই দেহকে ee 


বা ওকার দ্বারা চাষ করলে yee স্থিতি হয় রাজা জলক নেহরূপ PACT 
৫১ 


অনাহত চক্র (হৃদয়নেশ) MS 3৮ প্রবাহের sepa লক্ষ্য করা যায়। এই 

নাদধ্বনি শোনা থেকে বিরত করে এ উৰ্ধ 
ই RD 
মআাৰে। কিন্তু মানসিক শক্তি এবং ইচ্ছা শত দৃঢ়তায় সেই শক্তিকে পুনরায় 
ESO করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ৷ এই অবস্থায় বাধা লান করবার 
জনা অন্যান্য কিছু শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, যেমন কম্পন, শিহরণ, 
দেৱ দেবীর দৰ্শন, মুদ্রা, অসভঙ্গি ইত্যাদি৷ কিন্তু ধ্যানের প্রত্যয় দৃঢ় হওয়া 
প্রয়োজন-- মন থাকবে একামী এবং চিত্ত বৃত্তির দরজাগুলি থাকবে বন্ধ 
শক্তির অশ্রগতির জন্য শারীরিক যে প্রয়োজন সেগুলি এ শক্তি সাধনা আপনি 
করিয়ে নেবে। যেমন বহুবিধ আসন, মুদ্ৰা, বন্ধ, প্রাণায়াম ইত্যাদি | শারীরিক 
এই সব বিকার দর্শন করলে সাধনহীন সাধারণ মানুষ একে অযৌক্তিক 
পাগলামি বলে মনে করতে হবে। এমনকি ডাক্তার ডেকে চিকিৎসায় 
প্রয়োজনীয়তার কথা কলতে পারেন কিন্তু এসবে বিচলিত হবেন না। মনে 
করুন কৃষ্ণ বিরতে শ্রীরাধার বিলাপ এবং দেহবিকারের কথা বৈষ্ণব 
পদকর্জগণ কিন্ত শ্রীরাধাকে পাগল সাজান নি। 
এরকম হওয়ার কারণ কুণ্ডলিনী যখন উৰ্দ্ধে উঠেন তখন উৰ্দ্ধগমন কালে রাস্তা 
এবং রাস্তার মোড়ের (চক্র বা গা) আবৰ্জনা পরিষ্কার করতে করতে যান। 
এজন্য একে রজকিনীও বলা হয়ে থাকে। চণ্ডাদাস তার বামী সমন্ধে 
বলেছেন- 

কহে চঙীদাস চৈতনারূপার 
রাগের উদয় হয় 
রজকিনী মোর রাগ অনুগত 

হৃদি মাঝে সদা বয়। 
অনেকে ভাববেন এই বে দেহ বিকার তা বড়ই দৃষ্টিকটু, সুতরাং অবস্থনীয়। 
কিন্তু যিনি নিত্য, সত্য এবং আনন্দদায়ক তার কুটিল গতিতে দেহভনী যতই 
দৃষ্টিকটু হোক না কেন ত! হবে মধুর, আনন্দ বর্ধক এবং বাঞ্ছনীয় ৷ সাধক 
oR এচি বিরল-ব্যাকুলতা ৷ বিরৎ-বাকুলতা যত Og, উপলব্ধিও তত 
আনন্দলায়ক। বৈষ্ণবেরা এই ব্যাকুলতাকে বলে ws ইক্ষু চর্বণ।' যার 
এরকম হয় তার তখন মনের ভাব- গরমে কুশ জ্বলে যাক, দেহ বিকৃতির 
বলে কা হই না কেন, কিন্তু আনন্দের গভীবতার জন্য এই অবস্থা আগ 


(amt clack wise movement ছাড়াও 
আরও কয় প্রকার অনুভূতি হওয়া 
FR যেমন_ 


'- একটা লতা বা সাপের মতন কিছু হেলে-দুলে মেরুদণ্ডের আশপাশে অবস্থান 
রা rem শক্তি তাবে শরীরও ডান-বায়ে ঈষৎ cae 
। এই শক্তি যে ভাবেই উঠুক না কেন তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে 


es 


হয়। জোর করে নিজেকে স্থির করার চেষ্টা লা কৰে 

ৰ E een 
A নিকট নিজেকে সপে OR 
শক্তি শরীরকে তৈরী করে নেয। সাধনার স্থিতি অনুযায়ী অনেকেই লেবনেৰী 


দৰ্শন করেন | নিজ নিজ সং্কার এবং পরিবেশ som 
আদৌ যোগ সাধনের o Eo কি এপ র্শন 


বায়বীয় শক্তি 


লি আমার গন্তব্যস্থল 
কোন crs বরে না, ঠিক সেই কম এই ee হাই 


বা গীতার ভাষ) অনুযায়ী “ane স্থিতি' যাকে বলা হয়েছে সেটি এই দেৰনেৰী 

দর্শনের | লেবটেষীদের দৌড় মূলাধার থেকে কন্ঠ পর্যন্ত | এমনকি 

 অনাহত va উপরেও এসের দৌরাত বিশেষ একটা দেখা যায় না। এরা 

প্রকৃত যোলীর সেবা করার জন্য তৎপর খাকেল। নিজ নিজ দলে যোগীকে 
দলভুক্ত করার প্রয়াস পান কেননা যোগীও তো লেবত্ব লাভ করতে চলেছেন। 

এমন না হয় যে যোগী তাদের চেয়ে উঁচু পদ পেয়ে গেলেন। প্রতিটি স্তরের 
দেবাদেবীগণ যোগীৰ চলাৰ পথে হাতলোড় করে দাড়িয়ে থাকেন। আপনি 

তাদের দিকে না তাকিয়ে পথ অতিক্রম করুন। যদি ভুলক্রমে কারো দিকে 
মনযোগ দিয়ে ফেলেন তৰে তিনি আপনাকে কিছুদিন তাব বিভূতি দিয়ে 

আটকে লেবেল। wee এই সৰ জ্ঞান, দৰ্শন ও বিভূতিকে পণিকা এবং > 
কুলকুণ্ডলিনী যোগ সাধনকে বলে বর্ণনা করেহে। 

a পুরাণানি সামান্যগলিকা ইৰ যা pe শান্তী বিদ্যা om My, 
কুলবধুরিৰ |- এই গুপ্ত বিদ্যা আপনার জীবদ্ত্ মোচন করতে সক্ষম। প্রাণ oe 
ER গ্রাণকে স্থির করে, প্ৰাণ স্থির হলেই মনকে বশে আনা যায়। বশীভূত . 
মনই একাগ্ৰতা, একাখর মনের ব্ৰহ্মোপলব্ধি হয়। স্থির চিত্তে প্রকৃতির প্রভাব 
Sern gegen wae বাসে pare সন ৰণে আহে 4 


৷, আর এক প্রাণের গতি বানরবৎ। এই স্থলে শক্তি বানরের মত মূলাধার থেকে 


লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ও নামে। মনকে এই ওঠা-লামার মাঝে আটকে রাখতে 
হয়। অন্যান্য শতি-অকৃতি আগের দুই প্রকারের মতনই হয়। 


|, চতুৰ্থ প্রকার গতি পিঁপড়ের চলার মত । মনে হৰে মেন একদল ছেটি পিপড়ে 


গা বেয়ে উপরের দিকে উঠছে: সাধারণতঃ এই রকম গতির উত্তৰ হতে 


এবং পূৰবানুভূতি হয়। এই ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেৱে অনেক সময় এচ নীলাভ 
মান জ্যোতি প্রথমে দর্শন হয় এবং তার ক্ষণেক পরেই জ্যোতি 
হয় এবং প্রাণশক্তি ৰা qa গহবর প্ৰদীপ্ত ও কল্পিত হয়ে উঠে। 


', পঞ্চাম প্রকার গতি ভ্ৰমরবৎ। আপনার চারপাশে যদি একটা অমর বা বোলাতা 


গুণ গুণ করে দুরতে থাকে তবে যেমন অনুভূতি হয় অনেকটা সেই রকম। 
te 


কুণ্ডলিনী-- সম্পূৰ্ণ সত্বা 


pint শক্তি সম্যক ভাবে বুঝতে গেলে সময SOG নিয়েই আমানের 
wen করা উচিভ। ব্যক্তি থা কোন যোগী সাধকের বাক্তি-বিশেষের 
সাধনপন্ধতি, জীবনাদর্শ এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে বিচার করতে বললে কুণ্ডলিনীৱ 
sors পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ, বিচিত্র লীলা প্রসঙ্গ কুপুলিনী 
সাধন প্রক্রিয়াকে দুর্জের করে তুলেছে। সাধারণের বোধণমা করার কারণে 
অহাভাৱত-পুৱাণাদিৰ বিষ্ণু উপাখ্যান প্ৰসঙ্গ কুণ্ডলিনী সাধন পদ্ধতি এবং অথখতির 
বাখ্যা Soe আলোচনা করা যাবে যাতে করে এই শক্তিতত্বের সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
সব SE SE সা কথা | মস দা সানী এবং পরার ধৃত 
ব্যাসের জন্য না হলে মহাভারত হয় না ৷ আমাদের ৱি বেয়া পারাপার 
করছিলেন an সত্যবতী। আমাদের জীবনের ভিতর ও বাহির কামনা 
বাসনার wet, বংলা বেমন সৰ্বভূক, আমরাও জীবন সংয়ামে শু্ধ-অৱ্ের 
বিচার করিনা: আমাদে শরীরও লেজলা সুগক্ধের পরিবার্তে মাছের আঁশটে গন্ধ । 
OF SONI আপন Se, শুক্লকৃপা এবং স্বীয় সাধন অর্জিত সম্পদের ফলে 
ছেয়াতেই পৰাশৱের মত অতি যোগা ব্ৰাহ্মণকে পেয়ে গেলেন। জীবন ধারণের 
জন্য মে পরিশ্রম তাই হল খেয়া পারাপার । এমন সময় wef পরাশর সত্যবতীকে 
বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং আপন যোগ প্রভাবে এক কৃত্রিম দ্বীপ ও কুয়াশার 
আবরণ বৃষ্টি করে ব্যাসের জন্ম দিলেন ৷ মানৰ জীবনও শেয়ার পারাপারের মত। 


করতে পারেন তৰৈ আলনারও 


REACTOR হত কোন e নিবে 
ES ee 


পাও তলুক্ষপীজন। _ 


গিয়ে যদি রামের কাম্ননিক রূপ গভীর ভাবে চিন্তা করি তবে দেখবো রাম আগে, 
মাঝে সীতা, পেছনে লক্ষণ ৷ সিরা হীরা এইরূপ চিন্তা করেছিলেন হয়া ক্ৰমটা 
উল্টো করলেন না কেন? কেননা লক্ষণ কর্মযোগ, নি্াম কর্ম বা ক্রিয়া যোগ ৷ এই 
যোগ সিদ্ধ হলেও হবে না- সায়া মোহ্রস্ত করে ফেলবে তাই মাঝে মায়ার আবরণ 
জীতা এবং এই পর ব্রধজদী শীরাম। এছাড়াও রয়েছেন যাদের দেখা যায় 
‘না যেমন, ভরতরূপী ভক্তি এবং জানের প্রতীক শ্রম | কর্মযোগ, জ্ঞান ও ভক্তি 
এই তিনের fis এবং মন্দা মোহাদির অপসারণ বন্ধের উপলব্ধি কৰায়৷ 
এক কুণ্ডলিনী সাধকের কুটস্থ দর্শন এখানে কেবল অস্লাসঙ্গিক হবে না। 
সাধক বললেন “সামি জগন্নাথ দেখেছি” জিজ্ঞেস করলাম কি রকম দেখলেন? 
বললেন "আসনে বসে চিত্ত স্থির করেছি। খানিকক্ষণ পরে দেখি আমার মুৰমন্ডল 
বিরাট বড় হয়ে যাচ্ছে এবং হাত, পা, নাক, কান ক্রমশঃ ছোট হতে যাচ্ছে | শেষ 
পৰ্যন্ত এমন হ'ল যে হাত ও পা ছোট হতে হতে দেহের মধ্যে ঢুকে গেল। গলার, 
তলা থেকে সম্পূৰ্ণ দেহ অনুশা হয়ে সেল এবং মুখটা বিশাল হতে লাগল এবং 
পণকহীন চোখ বিশ্ষারিত হয়ে গেল _ ঠিক দেন পুরীর গলা | জগন্নাথ বিশ্রহের 
o কিছু নাই অথচ তিনি জগতের নাথ । প্রাণ ধারণের মূল উপাদান যে 
বু নাই নি দই অথচ মৰন্ত ই ও 
বৰ্তমান ৷ একই রাম সীতা লক্ষণ ভাব। একপাশে বলরাম রী কৰ্ম, মাকে সুভ 
কপী মায়া এবং অপর পাশে নিকষ কালো TM 


আপনারও শুদ্ধ চৈতন্য জন্মাতে পারে। শুদ্ধ চৈতন্যে 
ছাদে সকল সংস্কার দ্ধ হয়। তত্ব এই ম কেন বলেছেন? 


আমরা জানি নাজিস্থিত (মণিপুর চক্র) জীবাস্ার “রং' Doce কুণডলিনীয় নাথে 
Seg নিয়ে foren আজার বীজ wel) এবার আপনার শক্তি WP! 


zw aa গোল এক বস্তু আপনার 

তল ব্যস | তাই দেখি মংলাগন্ধা নতাবতী অভাৱ 

কৃষ্ণক বই সমুদ্ৰ নন অধচ ভীদের পুত্র অতি ভীষণ শনি ঘের 

ORT ব্যাস কিনতু, যেহেতু ভার চারদিক জ্যোডিতে পরিপূর্ণ তাই 
৬০ 


আমাদের শাস্ত্রের যৌগিক রূপ এমন তবেই RAT চোখে পড়ে এবং 
তখন তারা তার রূপ দেন। 
এবার পূৰ্ব প্ৰসঙ্গে ফিরে আসা বাক। ইতিপূৰ্বে 


চক্রসমূহ, সহজপদ্ধতি এবং সনেৱ সঙ্গে 
eee! কি? প্রাণের বর্ম কি? প্রাণের ব্যায়াম 


meee আত avr 


eerie কাই শক্চি জাগলে এক-আখচক্র উঠবে আবার নেমে আসনে, মাঝে 
হা আজাৱ ঘুমিয়ে পড়বে । শক্তিৰ হাত খৰে চলা শেখালো গুরুর কাজ। কয়ে 
একটা বাক৷ core he hy পুনঃ শীত পততি ধরণীতলে, উত্থায়ত পুনঃ 
17 Are ean = ol 
পুনঃ পুন্য মদ শান কৰে৷ নেশাৰ ঘোৱে মাটিতে পড়ে যাও তরুও উঠে আবার পান 
কর এর ছারা AR হবে লা । এই ভাবে সারাদিন মদ খেলে পুনৱন্মি হবে কি 
= জানিল! ভাব এ জন্য অবশ্যই থাকবে না। এইভাবে কি মুক্তি হয়? যদি হতো 
তাৱে সব মাভালই যোক্ষলাভ করতো সাধক কবি রাষধ্ৰসাদ সেন বলেছেন- 


রা পান করিলে আসি সুধা খাই জয় কালী বলে । 
অলমাতালে মাতাল বলে, মন যাতালে মাতাল করে 1" 


আদ থোয়ে মাতাল হওয়ার প্ৰকৃত অৰ্থ কৃণ্ুলিনী যখন প্রথম প্রথম উঠেন 
কবে কোন peat তীর স্থিতি লাভ হয় না। উঠা-নামা-মুনিয়ে পড়া (শিশুর মতন) 
erat ere) paint গতি তখন ১-৩-২-৪ আবার বিপরীত ত্রমে একে বেঁকে 
ফলতে থাকেন | ১/৩/২/৪ অৰ্থে মৃলাখার হতে মণিপুর, মণিপুর হতে নিম্নমুখী হয়ে 
স্বাধিষ্ঠান এবং স্থাধিষ্ঠান হতে অনাহত এই ভাবে গতি প্ৰাপ্ত হন ৷ অনেক সময় শুদ্ধ 
আহারে স্থাৱিষ্ঠান থেকে লোৱালুজি আজ্ঞা চক্রে আরোহণ করে পরক্ষণেই 
Brees ore আসে একেই বলে পততি ধরণীতলে। পুনঃ পুল? অভ্যাসের দ্বারা 
পতন রোম সমৰ হয়। এছাড়াও রয়েছে খরার ও সংস্কার। শাস্ত্ৰ বলছেন কোটিতে 
টিক অৰ্থাৎ হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কচিৎ এক আধজন এই ব্ৰহ্ম বিদ্যা বা 
৩ বিদ্যা জানতে প্ৰয়াসী হন তাদের মধো খেকে এক আধজন আত্মাকে জানতে 
পারেন । পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী কার কতটুকু কাজ করা আছে সেটা সদ্গুরু বুঝতে 
পারেন এবং সেইমত ব্রাবিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যা বা যোগের সাহায্যে মানুষ 
rary উপনীত হয়। 

কঠ উপনিয়াদে দেখি মহাৱাজ যম নচিকেতাকে অগনিবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। 
qe প্রতিত হে অগ্নি বা ভাপ জীবদেহে রয়েছে তা আমাদের বোধগমা। 
মনুষাদেহে পৃথিবী বা পৃ্বীতত্ হচ্ছে মূলাধার, যা কিনা মেরুদণ্ডের নীচের একটি 
বিন্দু বা চক্র এর উপরে রয়েছে স্থাধিষ্ঠান বা জলতব্‌ এবং তার উপরে মণিপুর 
আত এই sige গতিপ্ৰকৃতি বা for ফসলের সুফল লাভের বিদ্যাই 
-অধুবিপ্যা wea এই বিদ্যার নাম কুওডলিনী জাগরণ এবং কর্মের নাম ক্রিয়াযোগ। 
এই অগ্নিই পরমেশ্বর প্রাপ্তির সহায়ক আবার পৰমাত্মাও বটে সেজন্য গীতার নবম 
U রাজযোগ বা কালে শ্ৰীকৃষ্ণ বলেছেন, “ত পামাহয বং 
Seay y অনু সৃষ্ট rc 1" (গীতা ৯১৯) অৰ্থাৎ 
হে রন । আমি তাপ দিত. আমি বৃষ্টি করি এবং আকৰ্ষণ করি, আমিই জীৱন, 
মৃতা, হুল ও সৃষ্ষ। 


কট কাঠেৰ রে এ দা সা আৰ একটি 
কাঠের ন SA ক্ৰিয়া ৷ মন্থন ক্রিয়ার TI জ্যোতিল্শন 
ihc এই আয় জলে সা শম 
নিরাপেক্ষ হয়ে সৰ্বাত্বকভাৰ অনুভৰ করেন কারণ এই জ্যোতি নিতা, নৰপ্ৰকাশক 
wig, অর্ক ও বাযঘ়ুকূপে মহাকালী, মহাসৰন্দতীকূপে সাধকের iria নিজেকে 
প্রকাশ করে সাধকের চিত্তের HAREM মলিনতা দূর করে সাধককে তাৱ Tan 
সন্লিদালপ্দ পরমেশ্বরের লেখা পাইয়ে দেন। সাধক তখন ভুন-মৃত্যুকে শডিক্রম 
করে স্বীয় অমৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই আম বা কলকুগুলিনী শক্তি দিব্য এবং 
চৈতনাময়। এই অগ্নি দেহ গুহাতে অধিষ্ঠান করেন। শুহা যেমন পর্বতের ন্তরতম 
প্ৰদেশে অবস্থান করে সেকপ অয়, পাপন, মনোময় কোম অতিক্রম করে 
SA বিজ্ঞানময় GME OF) এই হার বাইবে আনন্দময় কোম মানুষের 
বিজ্ঞানময় কোষেই Don) জ্যোতিরপ অগনি নিহিত আছে। বি্ঞানময় কোষ শুদ্ধ 
সত্ব হলে এই শক্তির উপলব্ধি হয়। শক্তিমান গুরু স্পর্শ্বারা, নাম বরা অথবা 
অভিষেক wet fous দেহে এই শক্তি জাগাতে পারেন] 
আমাদের পুরাণে দেৰাসুৱেন অমৃতের বৌ সমুদ্ৰ মছনের কের 
আদলে মননের গল্প ৷ মানবদেহের মেরুদছের পরান 
অবস্থান, এই শক্তি স্পাকৃতি। মেরুদণ্তকে মন্থন দণ্ডকাপে বলা হয়েছে। 
tan (বাসুকী) কুলকুণ্ডলিনী ang ৷ ধাণায়াম ক্রিয়া হচ্ছে মনন করিয়া, এর দারা 
কুলকুণ্ডলিনী ad) হয়ে সহস্রারে পরনাত্বার সাথে মিলিত হযে বুঝা ক্ষরণ, 
করে এই সুধা ৰা অমৃতক্ষরের আগে লক্ষ্য থেকে বিচ করার প্রশ্নালে অনিত্য 
লী তুলা মায়া উপস্থিত হয় যাকে “সন্মোহিতং দেবী সমস্তমেজ" 


সাধনের নিবৃত্তি মার্গের রাস্তায় চলে 
আপারাম_ যার দ্বারা এই মুছে যাওয়া 
জাত হওয়ার ফলে তা অবশ্যই করণীয় তাই কবি রামপ্রসাদ গেয়েছেন 


pa এলৰ 


‘আয় মন বেড়াতে যাবি । 

কালী কল্পতক্ৰছলে চাবিধল কুড়ায়ে পাবি ৷ 
cafe নিবদ্ধ জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি 
বিবেক নামে জোষ্ট পুত্ৰ, তত্কথা তায় শুনাৰি ॥" 


একবার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগলে এবং ঠিকমত অভ্যাস চালু রাখলে অৰ্থাৎ 
মহন ক্রিয়া চলতে থাকলে প্রবৃত্তির আবৰ্ত থেকে হলাহল উৎপন্ন হলেও আপনি 
সেই তীব্র হলাহল অবলীলা ক্রমে কণ্ঠে ধারণ কবে শিব হয়ে থাকতে পারবেন 
এবং FEAR থেকে সুধা ক্ষরণ হয়ে আপনাকে জীবিত রাখবে, চৈতন্য অঙ্ষুণন 
থাকে। এবে মারের শুন্য সুধা। বিশ্বজননী জগন্মাতা আপনাকে কোলে করে সুধা 
পান করবেন। প্রাণ স্থির হবে এবং প্রাণের স্থিরত্বে মনের চাঞ্চল্য নাশ হবে এবং 
জাগতিক সমত কাজই হবে অসন্ম ভাবে ৷ পাখিব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকবে না, 
Ort দেহকে আলোকিত করবে- যে প্রার্থণ৷ আপনি A করেছেন 
“ae দেহি” তা পূৰ্ণ হবে। 

জগন্মাতার কোলে সুধাপান এ হচ্ছে তারা | সাধক বামাক্ষ্যাপা এই সুধা 
পান কৰেছিলেন | তাই তাকে 'তারাসিদ্ধ' em হয়। তারাতন্ত্ের পৌরাণিক গল্পের 

কৈলাসে। কৈলাস শিবরে জগন্মাতা শিবের সঙ্গে আছেন। হঠাৎ মা শিবকে 
জিজ্ঞেস কৰলেন "প্রভু আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? শিব বললেন "হ্যা, 
পাচ্ছি।” মা বললেন “না, আপনি আমাকে সম্পূর্ণভাবে লেখতে পাচ্ছেন না, 
কেননা আযার সামনের অংশ যা দেখছেন তা বস্ত্ৰাচ্ছাদিত, আমার নিরাবরপ 
মূৰ্তিও সম্পূৰ্ণ সন্মুখ ভাগ নয়। মথন অন্তর, বাহির। সামনে, পেছনে সৰ দেখবেন 
তখন কোন অবৱব থাকবে না (Four Dimention) ৷ মা শিবকে বীজাকারে নিয়ে 
নিজের উদৱে স্থাপন করলেন। জগন্মাতা হলেন গর্ভবতী । ভন সা তারা লক্নোদরা 
ভীষণা ভয়ঙ্কর ৷ eS মহাকালকে ভয় করে সাক্ষ্য মহাকালের বীজ গৰ্ভে 
ধারণ করে মা হলেন গৰ্ভৰতী। জগৎ পিতা জগন্মাতার গর্ভে | যথাসময় শিবকে 
ৰসৰ করলেন- স্বামী হলেন পুর। তাই তারার ভৈরব সদ্যজাত মহাকাল | কোলে 


নিতে পুরাপুরি ছাকা হয়ে গেলে সার PP কষ্টের উপরে যায়। ছাকনির 

ফলে এবং শরীরের জমাগতঃ মছনের ফলে প্ৰথমে ছকে উঠে আসে হলাহল 

JR জগ সাধককে নীচে টেনে নামাতে চায় এবং সাধনার নির্যাস AST 

পরে ভুলতে চায় | এই খৈরধে জামী হতে পারলে বিষ হজম হয়ে যাবে 

“বং সাধক অমুতের সঙ্ধান পাবে। আপনি সেই শিব। . 77. 
১৯২ ALONE Pi, 


প্রাণায়াম 


প্রাণ জগতে একমার সতয। পৰই ব্ৰহ্ম। শৰণ না থাকলে 


ব্যান, সমাস ও উলান- অভিহিত করা হয়। অখিল ব্ৰহ্মণ্তে একই eerie জিলা 
করে চলেছে এবং বরহ্মাণডের AGL বজায় রেখেছে। প্রাণের অদৃশা শক্তিই বিশ্বকে 
চালাচ্ছে। ঈশ্বর বা পরমাত্মার বিশ্ব-ব্যাপক প্রাণশক্তি সেরকম আকৰ্ষণ, বিশ্লেষণ 
এবং এই দুই এর সাম্যাবস্থা নতুন (স্থিতিভাব) এই ত্ৰিবিধ বৃত্তি ভেনে কাজ করছে 
অনুপ অসীম feats arte na কদর অংশয়ী মনুঘা প্রাণ শক্তিও একই কম 
ত্রিবিধ ভাবে- আকৰ্ষণ, বিণ ও aan এই তিন প্রকারে দেহের কাজ করছে। 
হলের প্রধান দরজা হচ্ছে নাসিকা | নাসিকার a আসা-যাওয়া করতে থাকা 
স্থাস-প্শ্থাস হচ্ছে জীৱন এবং প্রাখায়ামের আধারস্বৰূপ এবং প্রাণের ব্যায়াম হচ্ছে 
প্রাণায়াম | প্রাণায়াম মোটামুটি দুই শ্ৰেণীব (১) স্বাস্থ রক্ষার কারণে এবং শরীরকে 
যোগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে যে সকল সরল প্রাণায়াম বিধি আছে তা হ'ল খম 
Gla | আর একরকম প্রাণায়ামে কেমন করে মোগাভ্যাস করতে হবে এবং ক্রমে 
ক্রমে অভ্যাস নিবন্ধন বায়ু ধারণ করে চিত্তকে নিশ্চল করে রাখতে হবে এইসব জানা 
যাবে। প্রথম শ্রেণীর প্রাণায়াম হঠযোগের অন্তৰ্গত। হঠযোগ-প্রদীপিকা 
বলছে- TAE শ্ৰোক্তো UR সহিতঃ কেবলচেতি gece) 
দ্বিবিধং ত্রিবিধ। বুস্তক অৰ্থাৎ wer ভাব। রেচক স্বাস ছাড়া এবং পূরক স্বাস 
নেওয়াকে বলে। gee নুই প্রকার | ্রাণবায়ু গহণ করে সেটিকে আটকিয়ে রেখে ৰা 
গুন করে যে Ge হয় তাকে বলা হয় সহিত AS এবং বায়ু ত্যাগ করার সময় 
যতক্ষণ না নতুন ভাবে ৰায় গ্রহণ করা হয় সেই শূন্যাবস্থার নাম কোহল কুন্তক। 

শ্বেতাশ্বতঃ উপনিষদ (২/৯) খাগারাম প্রসঙ্গে বলছেন 'ভ্রাণান ব্ৰসীভোহ 
সংযুক্তচেষ্টয ক্ষীণে প্ৰাণে নাসিকায়োচ্ছুসীত ৷ দৃষ্টাশ্ব যুক্তমিব বাহমেলং বিধান মনো 
খারয়েতা প্রমন্তঃ।' অৰ্থাৎ যিনি যোগাভ্যাল করবেন তিনি খুব সতর্ক হয়ে, কর্তবা- 
অকৰ্তব্য সঘন্ধে সচেতন হয়ে প্ৰাণবায়ু সংযমক্ৰিয়া করবেন। প্ৰাণবায়ু ক্ষীণ হলে 
অর্থাৎ ক্লান্তি ৰোধ করলে আস্তে আন্তে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়বেন এই তাবে 
জে সেল না বাত ৰল ls be 
Fee রোধ হলে এবং চিত্ত নিশ্চলীভাব ধারণ করলে 

আমক্ত হয়। 
৬ 


a- 30 
(2 ur 


ae = STE se ran = 


a জীবের জীবন শেষ হওয়ার আগেই সিদ্ধিনায়িনী “হংস” বা অজলা 


সাধন করা উচিত । 
আবার “হংস!” বিপরীত ভাবে সোহহং - সোহহং জপ করা যায়। এই 


বিপৰীত অভাপা জপ সুতুমা নাড়ীতে করলে তাকে বৃক্মযোগ বলে । “্রপনাড়ী = 


Sr মোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী |” হংস মন্ত্রের বিপরীত সোহহং, ইহার অর্থ এই 
যে “সহ” শৰমাত্মা ব্ৰহ্ম, ‘অহং’ SIL) পরমাতা বর্গ আমি স্বয়ং- এই রূপ যে মন্ত 
তার ভাব অতি কঠিন এই ভাৰে আমি হে স্বয়ং পরমাত্ম৷ ব্ৰহ্ম তার দৃঢ় ধাৰণা 
হওয়া আবশাত 
হার রেচন কালে এবং সকার পূরক কালে উচ্চারিত হয়। হকার শিবকুগ 
SA ext heran জানবে | শক্তি ছাড়া শিব হয়না কেবল শব থাকে আবার শির 
সাড়া শক্তি অশক্তি হয়ে পড়ে | rece শিববিহীন ঘজ্ঞে সতী এসেছিলেন বটে 
অভির কণে দেহভাগ করেছিলেন। শিব-শক্তি, প্ৰকৃতি-পুৰুষ, de 
cary পরস্পরের অভিন্ন সমস্ধ হংসঃ এ সোহহং এ সেরূপ অভেদ সম্পর্ক কিন 
“zen” এবং “সোহহং” আত্মামনত্র ভক্তির তারতমা রয়েছে। হংস মন্ত্রের 
সাধকগণ যে ভাবে ৰা দৃঢ় ধারণা নিয়ে অজগা জপ করে তা নিন্নকূপ “আমি শ্বাস- 
eq আশ্রিত হয়ে দেহ ইন্দ্ৰিয় এবং অস্তঃকরণ দ্বারা যে কাজই করিনা কেন 
তাতে আমার নিজের কোন SEE নাই। আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এরূপ STE 
জ্ঞান আমার যেন বিনা হয় এবং দেহজনিত সমস্ত কর্মফল যেন আমার সঞ্চিত না 
হয় এবং সকল দেবতাগণ আমার আত্মজ্ঞান প্রান্তির সহায়ক হোন। হে পরমাত্খা, 
হে ঈশ্বর আমি যেন তোমাতেই সবকিছু অৰ্পণ করতে পান্নি।" অপর দিকে যারা 
”লোহহং মনের উপাসক বা অজপা জপ করেন ভাদের ভাব হচছে- “আমি স্বয়ং 
ব্ৰহ্ম ৷ আমাতেই সবকিছু শূন্যতায় বিলীন হোক। আমার পাপ-পুণ কিছু নাই, 
জ্ঞাত-অজ্ঞাত কিছু নাই, রেডক-পূরক ও বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই" 
ইত্যাদি: সোহহং জানের ধারণা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে রেচক প্রক A 
zo আৱ বহির্দেশে হয় না অর্থাৎ সে অবস্থায় প্ৰাণ রেচক-পূরক বৃতি ছেড়ে 
দিয়ে নাকের ভিতর অৱস্থান করে। ভালমত অভ্যাস হলে গ্রাণবায় অনেকক্ষণ 
পর্যন্ত নাকের মধ্যেই বিচরণ করে। ইহাই আদর্শ প্রাণায়াম। এই অৱস্থায় 
আনন্দেৰ সঙ্গে দীর্ঘকাল প্াণবায় পূৱক_ৱেচক-কুম্ভক মন্ত্র বৰ্জিত অৱস্থায় যোগী 


RT করে এবং তার সহস্রার হতে সুধা বর্ষণ হয়। এই অবস্থাকে কেবল্যাবহা 
বলে এট ৯ 


বধ কেবল সিদ্ধিঃ স্যাৎ লহিতং ভাৱলভ্যলেৎ | 
রেচকং প্রকং মুক সুখং যৎ বাঘুধারণম্‌ । 
প্ৰাণাযামোহয়মিত্যুক্ত। স বৈ কেবল কুল্তকঃ ॥ 

(হঠযোগ প্রদীপিকা) 


৭২ 


অত্যত অভ্যান সাধ্য এই প্রাণায়ায়। অয়ক্ষণের জন্ম কেবল বদর হলে যে 
শান্তি বা আলল্ল পাওয়া যার তা ক্ষণস্থায়ী। এরকম সিদ্ধিও স্থায়ী হয় লা কত. 
নিষ্ঠা সহকারে রেচক পূরক বৰ্জিত কেবল বুক সিদ্ধ হলে সাধকের আর কোন 
প্রাপ্তি থাকে না অৰ্থাৎ a কৈবল্য মোক্ষ হয়ে থাকে প্ৰক বেচক লোগ পেয়ে 
নাকের ভিতর প্রাণের TMT বৰক্মনাডীতে মতি হলে মোক্ষ স্বরূপ যে সোহহা, 
জানের উৎপত্তি হয়, সেই সোহহঃ জ্ঞানাৰ্ণৰ মন করে জগতের আদি বীজ ওঁফাব 
অবাক্ত হতে বাক্ত হয়েছেন। 

তবে আপনি সবল খ্ৰাণায়ান, গীতোক যৌগিক প্রাণায়াম অথবা অজপা 
গায়ত্রী যাই করুন A বীজ রোপণ 
করে, ভক্তি বারি তায় সেঁচনা |” এই তজিারি হচ্ছে মূল কৰা শক্তি থাকলে 


অধীন এই রকম যে ভক্তির ধারণা তাকে তদীয়তাময় প্রেম বলে। 
“ভগবান আমার, সুতরাং তিনি আমাৰ অৱীন- এই রকম ভাবের নাম মদীয়তাম্‌় 
Ge) গৌড়ীয় বৈষ্ণবলেব অধিকাংশের মতে মত ENT বেট । 
বৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণকে দেখে চন্দ্ৰাবলীৰ মত গোপী জোড়হাতে ভার কর ধৰ 
বিনয় ও rer হলি পরিচয় দিলেন অন্য 
একজন গোপী প্ৰণয়কোপে অধীর হয়ে দাত দিয়ে অধর দংশন করে তীর কটাক্ষ 
করে যেন কৃষ্ণকে তাড়না করতে লাগলেন | ইলিহ জীরাধিকা। পূর্ণ মদীয়তাময় 
ভাব | সীরাধার বিশ্বাস কৃষ্ণ আমার, আমি Powe নই; সুতরায় কৃষ্ণের কাছে 
আমার যাবার প্ৰয়োজন নেই; কৃষ্ণ আমার কাছে আসুক ৷ তাই cr 
কাছে দেখে তীব্ৰ কটাক্ষ করলেন | 
অপর এক গোপী এক দৃষ্টে কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বারবার 
দেখেও তৃপ্তি পেলেন না কিন্তু কাছেও গেলেন না আবার, দীনতাও 
দেখালেন ay ইনি শ্ৰীৱাধাৱ মত মদীয়তাময় ভক্তি সম্পন্না গোপী ললিতা। ললিতা 
সঘ্বীর মত ভক্তি সম্পন্ন অনেক যোগী সাধক আছেন বারা বারবার Pas দর্শন 
করেও তৃপ্ত হন না, গভীর সমাধিতে নিজেকে লিমন রাখেন। 'হংসঃ' জগ করে 
ama যোগীরা তদীয়তাময় das মতন Ser gee 


seen” করতে পারে! গৌড়ীয় বৈষ্ণব আার্যেরা ধেমের দুটি বিভাগ 
Ye তিদীয়তমর Va । আমি বালের, সুতরাং আমি 
ভগবানের 


তো সেই একই ৷ পানা, আচার-বিচার 
মতন যহাপুরুষদের অনুকরণ ও পূজা, বাহ্যিক 


* 


A জার এক প্রকার TERN ঠোটও অধরে জিহ্বা সং 
এৰ বলৈ হে মানে কাকে আকৰ্ষণ করতে হয় পরে দুই নাক বন 
ত্যাগ করতে হয়। এরপ প্ৰাণায়ামে কেবল রেচক ও পুরক ব্যবহৃত হয়, কু 
প্ৰয়োজন নাই এটির অজ্যাসে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও আলস্যের বেগ সংঘত হযে 
পরিমিত ভাব গ্রহণ করে। দেহের সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পায়। 5 

সীকারীর কাছাকাছি শীতলী প্ৰাণায়াম ৷ শীতলী খ্রাণায়ামের অভ্যাসে গুলু, 
সহ, ভূর, লি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর হয়। বাইরের বিষও যদি কোন কারণে শরীরে 
প্ৰবেশ করে তবে ভাও এই প্ৰাণায়ামের ফলে বিনষ্ট হয়। ভস্রিকা কুম্ভকের ক্ষেত্রে 

সাধককে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে সোজা অবস্থায় বসতে হয়। স্বামী 
অথবা গৌতম বুদ্ধের ধ্যানরত মূর্তি দেখুন) এর পর মুখ শক্তরূ্ে বন্ধ করে 
নাকের মধ্যে বাতাস রেচন বন্মতে হয় এবং ব্লেচন এমন ভাবে করতে হয় যাতে 
কপাল, হৃদয় ও কণ্ঠে সশপে বায়ু সংলগ্ন হয়। এইরূপে ভিতরের বায়ু রেচন করে 
ats ors কমলাবধি বায়ুপূরশে তৎপর হতে হয়। তারপর আবার সেই বায়ু 
বের করতে হবে। সংক্ষেপে যোগী বায়ু দ্বারা উদর পূর্ণ করবে এবং পরক্ষণেই 
আবার উদর হতে বায়ু নিঃসারিত হবে ৷ যতক্ষণ ক্লান্তি না আসে ততক্ষণ এইভাবে 
করা যায় | যে কোন প্ৰাণায়ানের আগে ভত্ত্িকা করে নিলে যোগের পথ প্রশস্ত হয়। 
নিয়মিত প্রাণাযামেস্থাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় । দেহ সুস্থ থাকে। প্রাণের ক্রিয়া 
ছন্দোবদ্ধ হয়ে উঠে। নিজের শরীরের উপর আধিপত্য আসার ফলে যোগীরা 
অনেক কিছু আপাতলৃষ্টিতে অলৌকিক হলেও করতে পারেন। যেহেতু বিশ্বের সব 
SR এক সেলন্য নিজের প্রাণের উপর সুনিয়ন্ত্রণের ফলে অন্যজনের ক্ষেত্রেও 
চিক কি ঘটেছে তা অনুধাবন করার পথ প্রশস্ত হয় স্ৰামী বিবেকানন্দ তার ‘সাধন 
সমন্ধে কয়েকটি FH বলতে গিয়ে বলেছেন-- ‘সব প্রাণই এক, মাঝখানে কোন 
ছেদ নাই; একতুই সৰ্বত্ৰ বিন্যামান। দৈহিক দিক দিয়া, আত্মিক, মানসিক ও 
বতা দিয়া, যাক দিক দিয়া সবই এক। জীবন একটি স্পন্দন মায়। 
জড়) আকাশ সমুদ্রকে স্পন্দিত 


টা , 
নিয়বচ্ছিনুতা নিজেদের অস্তিত্ব দেখিতেছি; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই 
(স্বামী বিবেকানন্দের ue, সব হান জুড়িয়া সেই একই পদার্থ বিদ্যমান 
= বাণী ও রচনা সম্কলন) | 
য় আসন- এগুলি যোগেন সহায়ক সন্দেহ নাই, কিন্ত এ সবই 


দৈহিক । বড় পৰ্বত 
ee, ২ ২৩ নর কষে | তাহার জন্য প্ৰথমেই প্রযোজনা _ 


৭৬ 


| 


তোমার নিকট আসিয়া পপ 
আদর্শের জন্য জীবন উৎসৰ্গ কর আর কোন কিছু যেন মনে স্থান না পায়, যাহা 


ভুলের ছন্সবেশে আমাদের কল্যাণ সাধনের দেবদূত ৷” (স্বামী বিবেকানন্দের ৰাণী 
ও রচনা- সাধন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা)। 


প্রাণায়ামের সময় 
শ্রাণাম্ামের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ভোরবেলা এবং মধ্যরাত্রি। ভোজনের 
অন্ততঃ তিনঘন্টা পরে প্রাণায়াম করা উচিত ৷ একদম খালি পেটেও প্রাণায়াম করা 
উচিত নয়। প্রাণায়াম সম্পর্কিত যে কোন একটি কুম্ভকের অভ্যাস করে (শরীর 
স্বাস্থ্য অনুযায়ী) কেবলী প্রাণায়াম সিদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয় | মনে রাখতে 
হবে প্রাণায়ামসিদ্ধ মানে নাকের ভিতরেই রেচক ও পূরক হতে থাকবে এবং শেষে 
রেচক ও পূৰক বৃত্তিশূন্য হয়ে নাসিকার অন্তন্তরে স্থির থাকে | এটাই চরম অবস্থা 


পিডিএফ বাই- স্বরূপ দেব (টিটু) 


ar 


তেজভৱ্ৱে অর্থাৎ ূর্তের মুখ ঘুরিয়ে ফেলতে হবে। দুইভাবে এই 
Las রে আনয়ন অথবা PO নিমে আনয়ন একেই বলে বিপরীত 
Fea বশরীত-কানীর জা নিয়মিত শীৰ্ঘাসন অভ্যাস করতে হয় অভায 
প্রহর ৷ এজগ যোগী ইচ্ছামৃত্যু প্ৰাপ্ত হন ৷ 


সাধারণতঃ 
|ণায়ম সিদ্ধ না 


zen মুদ্ৰায় সীসের নল শিল্প ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে বায়ু চালনের জন্য অল্প 
অষ্ট pees দিবে। সীলার নলটি ১৪ আসুলা পরিমিত হবে। এক আঙ্গুল থেকে 
হতে ধাৱে ১২ আঙুল পর্যন্ত ঢুকিয়ে ফুৎকার দিতে হয় যাতে শি মধ্য বায়ুর গতি 
হয় সরল নলটি যেন এক আঙ্গুল পরিমিত অংশে বাকা থাকে শিল্প ছিদ্ৰ বিশুদ্ধ 
হালে বায়ুর গতি সরল হলে যীরে ধীরে শিশ্রদ্ধারা জল আকর্ষণ করতে হবে। পরে 
জলের পরে দুধ | রঃ কালে জল বা দুগ্ধ আকৰ্ষন বন্ধ রাখতে হবে। 

এইরূপ আলনে সিদ্ধ হলে যোগী উ্ষরেতা হয় এবং শরীরে এক প্রকার মধুর 
sree উৎপত্তি হয় 

শক্ষিচালন মুদ্ৰা ৷ যোগী বস্ৰাসনে বসে দুই হাত দিয়ে গুলফ প্রদেশের কাছে 
দুই পা শক্ত করে ধরবে; তারপর গৃহী পা দুটি ছারা কন্দস্থান প্রপীড়িত করবে। 
যোগী এরপর কুণ্ডলিনী শক্তি আকর্ষণ করে অপান বায়ু ছারা উর্ধে পাঠাবার প্রয়াস 
পাবে। এই aa ভ্তিকা eres বিশেষ স্থান রয়েছে। নীচ থেকে অপান এবং 
BE থেকে প্রাণ উভয়কে নাভিস্থানে এলে সূৰ্য অৰ্থাৎ নাভিমণ্ডল মেক্দণ্ডে আকৰ্ষণ 
করবে ৷ নাভিস্থানে প্ৰাণ-অপান্রে এক্যস্থালন হবে | তখন ইড়া-শিঙ্লা নাড়িঘয়ের 
মাথো ZEN বায় প্রবাহিত হৱে এবং কুণ্ডলিনী উৰ্ধগামী হয়ে মণিপুর চক্ৰ (তৃতীয় 
চক্র) ÓN তেল করতে সক্ষম হয়। ৰি 

মনে রাখা দরকার যখনই কুণ্ডলিনী শক্তি বায়ু ও অগ্নি খারা সতপ্ হয় য 
ER পথে প্ৰবেশ করে তখনই মূলাধাব গ্ৰন্থি তেদন হয়ে থাকে। এরপরে লক্ষা 
ld জনন করে উর্ধে আরোহণ করানো | 

যোগেৱ ফলে খ্রাণের ক্ষয় হলে অর্থাৎ প্রাণ মহাপথ সুমা wet ভে উঠে 
SÍ হলে মনে আর চঞ্চলতা থাকে লা | এইভাবে প্ৰাণ ও মনের লয় হলে 


একর নাশে অপরের নাশ এবং একের 
চিন et হয়। এজন্য সাধন মাগে প্রাণের নাশ ন! করে 
ডর করার অভ্যাস রয়েছে এই অভ্যাসের নাম প্রতাহার | 


vo 


প্রত্যাহার 


স্থতিপূৰ্বে মন ও প্রাণ সংযমের বিহয় এব! গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। সেই প্ৰসঙ্গে 
দীক্ষাদান পদ্ধতি, বিভিন্ন নাদ শ্রবণ, নাদ অৱলম্বন করে মনের নিরুদ্দেশ মাত্ৰা, 
গ্রাণায়াম, মুদ্ৰা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এও দেখা গিয়েছে ar নাশ 
হলে মনেরও নাশ হয়। পঞ্চভূতে তৈরী এই শরীর। পঞ্চভূতের প্রতিটি উপাদানে 
কয়েকটি গুণ রয়েছে। যেমন, 

পৃথিতত্ত- অসি, মাংস, নখ, তুক ও লোম- সৰ্থে মাটি ৷ 

ভালতন্ত্ব- শুক্ৰ, রক্ত, মজ্জা, মল এ মূৰ- PA 

তেজত Fat, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আালস্য- ar 

Ayo ধারণ, চালন, ক্ষেপন, সঙ্কোচন ও প্ৰসাৱণ-- EG বায়ু 

আকাশতত্ব কাস, ক্রোধ, লোত, মোহ, লক্ষ্মা-- GA 

মহাবিশে পঞ্চভুত সূক্ষ্মভাৰে প্ৰতিটি দেহে অবস্থান কৰছে। পক্ষভৃতের আবার 
সম্পর্ক রয়েছে মহাভারতের পঞ্চ পারের সঙ্গে। 


এই পঞ্চভূত বা পঞ্চদেশ বা 
প্ৰবাহিত ৷ কালেই সুমুমবাই দ্রৌপদী । 


ইবেন্বিয়াণাং শ্রত্যাহার 1” 
বি প্রতি আসি ভন হলে ভাৰ! টি হন 
৮০০৮০ 


৮১ 
FU 


A চোখ যেমন সর্বদা বাইরের জিনিস দেখে থাকে কিন্তু, যা দেখার জনা 

6 হি চক লেখ উস এই ই চ 
জী কে অভকনণৰ এতি সু বায় তবে মে অতি 

Sigh যতে পাৱে হাণায়াম এবং মু এমনই TT যা ইন্ত্িযের দ 

বিষয় থেকে পরিবর্তন করে চিত্তের অনুগত করতে পাবে। ‘নানা’ থেকে ‘না 

থেকে শূনাভাবনা- এই যে কর্ম একেই বলে প্রত্যাহার । প্রত্যাহার 

Gen বহিবিষিয় প্রত্যাহার এবং অন্ন প্রত্যাহার | vey 


E করে চিত্তের অনুগত করাকে বলা হয় 
A প্রভাহার। চিত্তের কামনা-বাসনা প্রত্যাহার করে তাকে Srp 


জগত করার লাম অভবিধিয় ergs | বলপূৰ্বক তাহার কর্মের মূলে বল পর্ব 
প্রাণসূত্তকে ধরে আকর্ষণ করা । কিন্তু আকৰ্ষণ মানে লয় নয়। কিছুক্ষণের বা দীৰ্ঘ 
সময়ের জনা এ Atnefes স্বভাবকে শুকিয়ে রাখা। কিন্তু শুকিয়ে ৰাখবে 


কায়া ফিরা এই লুকানো স্থান হিসেবে ১৯টি স্থান নির্বাচন করেছেন। 
থান Sean awe, গুহামূল, পৃষ্ঠ দেহমধ্য, লি, নাভি; হৃদয়, aa, 
ভালুমূল, নাসামূল, VES মণ্ডল, জ্বমুগলের মধ্যদেশ, ললটি ও মুদ্ধা। একটি 
মৰ্মস্থান থেকে অপর Sigh পর্যন্ত ্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে ইন্দিয়ের প্রত্যাহার 
অভ্যাস করতে হয়। যেহেতু প্ৰাণবায়ু এক নয়, কার্যভেদে প্রধান এবং অপ্রধান 
na 


এই অবস্থায় মহাশক্তি কুণ্ডলিনী মিনি সাড়ে তিন 
নেন করে ছিলেন তিনি তখন নিদ্রা থেকে উ্থিত হয়ে 
মার ঘাৱাপথে শ্ৰবেশ করেন। প্রাণ সংযমের সাহায্যে সহাদেবী 


Ye 


মহাশক্তি কুণ্ডলিনী Duo হয়ে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সখা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে 
শ্বাসের গতিও বর্ণনা কৰা হয়েছে। ভোজন, 


1 রি 

শ্বাস ১২ অঙ্গুলী প্রবাহিত হয়৷ এই স্বাভাবিক: 

সারলে ধীরে দে মানুষ মোক্ষ পথের দিকে অগ্রসর হয়। একদিকে হেরি 
বমন কম বা ময় SORE সেইরপ রাগে পূৱৰ are নৃত্য সংখ্যাত 
কমাতে হয়। মিনিটে একন্জল ১৫টি শ্বাস প্রশ্বাস এবং গতিতে 

ও গতি উভয়ই যদি অন্ত অন্ন নে za 


শাস্ত্ৰোক্ত গূজা-পাৰণ, সন্ধ্যা, জপ, হোম ইত্যাদি বে সকল নিত্যকৰ্ম আমরা 
করে থাকি সেসবে বিষয়ণুন্য অথবা ইন্দিয় নিষ্চিয়তা তো হয়ই না বৰঞ্চ আমি 
করছি, আমার শরীর, আমি পুজা-জপ হোম করছি, শ্ৰবণ ও দর্শন করছি এই রূপ 
আত্ম অভিমানী ভাব সকল উৎপন্ন হয় এবং আমরা আরও অধিক বন্ধনে জড়িয়ে 
পড়ি কিন্তু এ সকল ভাৰ সমূহ অস্তঃশরীরের হোমাগ্লিতে অর্পণ করলে আর 
বিষয়াসক্তি পুনরায় হতে পারেনা | 

জপ করার সময়ও প্রত্যাহার যথাযথ ভাবে করে যেতে হয় নতুবা জপের 
কোন সার্থকতা থাকে না। মনে করুন আপনি জপ করাছেন। খানিকক্ষণ জপ 
করার পর দেখবেন আপনার মন বিষয় চিন্তায় নিম্ন হয়ে পড়েছে। কখন এরকম 
হ'ল আপনি বুঝতেও পারবেন না। আপনি হয়তো মানসিক শক্তি অয়োগ করে 
Tram বিষয় fhe প্রত্যাহার করে আবার জগতে গুরু করলেন, কিন্তু খানিকক্ষণ 
পরে আবার সেই বিষয় অবস্থা এবং পুনরায় প্রত্যাহার করে জপে ফিরে আসা। 
বারবার এরুপ করাকে বলে মানসিক প্রত্যাহার । কিন্তু জপ করার সময় যখনই মন 
নিষয়ান্তরে প্রবেশ করে তখনই যদি আপনি বুঝতে পেরে যান যে মন A 
গমন করছে চলেছে_ এইরূপ যে বুদ্ধি (জ্ঞান) তাকে বলে বিবেক বুদ্ধি। এপ 
কারী চিত্ত সাধনার অন্তরায় স্বরূপ বাধাসমূহকে অতিক্রম করার উপায় হচ্ছে 
কুম্ভক কাল জপ ও মন্ত্ৰ জগ করা; যে বিধৰ পূৰ্বে আলোচিত হয়েছে। এরূপ 


be 


=> 
হংস $e paz”! 


¿e 


রাখছে হয শুক তেজ) সন্তাকে লয়, প্রকৃতি সত্তা (কষা 
seers সমা ehe | জাগতিক আসক্তি এবং বা; 


আপনার Brey 


এক সময় সাপেক্ষ ৷ HOC যুদ্ধের মোট ১৮ দিনে 
ভীষ্ম আপনার দেহমনের অহং 


wee an, má pr দর্যোধনাদি আমার পুরাণ এ 
বাদি পাওৰগণ বুদ্ধাভিলাবে সমবেত হইয়া কি করিতেছেন? 


টু ) হতে eb (নিলা চন) তলে 

= রি হা দু হন 

এ ক বা 

হচ্ছে অৰ্থাৎ ere এবং নিবৃত্তি যুক্ধে তাতে শেষ পর্যন্ত নিবৃত্তি মার্গের বা সতের 

জয় হলেও ঘুদ্ধশেহে সত্যধৰ্ম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। প্রাণ ও মন 
sam, 

Are যোগ-সাধনের উপনিষদ । গীতার যোগ-সাধন এবং gorge at 
াধদ wen বৰ্তমান কালে Herons লাহিড়ী মহাশয়ের কিয়া যোগ এ 
যোগে কথা ৰলে, কেবল বর্ণনা ভিন্ন মাৱ। আগে যেরূপ আলোচিত হয়ছে, 
MR, aT, zu, হত্যাহার এবং ধ্যান সবই যোগে 
আৰশ্যকীয় অংশ বিশেষ ইতিপূর্বে লগুণ ব্যাদের বিধয় বলা হয়েছে। ক্ষণ 
মাধ্যমে ty সাকার থেকে নিরাকার কিন্তু কেবলমাত্ৰ নিরাকার গা 
কলপ্রদ এবং সম্ভব। বিশুদ্ধ কুণ্ডলিনী সাধন বা ক্রিযাযোগ নিরাকার নাধন। 
সাধনে বা সাকার সাধনে অজপা মন্তৰ “1 


‘হলে সবাত আমি we TH, 
জবি pe যোগ সাধনে wer মন হও BESS 


৮৮ 


& 


PT Fee বৰত পাটে সক 


আমি শ্রম আমাত ললটি মধ্য ব্ৰহ্মণুনে বক্ষ অজ্ঞানথাকা পতিনোহিত 
AG অৰ্থাৎ wets বৃদ্ধি, অহহকাৰ ea 
অবস্থান কনাছেন । মেঘের আড়ালে সূৰ্য যেমন ঢাকা বাকে আমি বৰ্মা এই ভাই 
CA অজ্ঞানৱপ মেদরাপিৰ আড়ালে ra অবস্থার বয়েছে। আনি আমাকে 
আবিষ্চার করবো, চিনবো। পারলে বুঝতে পারবো আনি আৰ পরমাজ্মা একই 
aa । অনৈতঙাৰ ৷ মহৰ্মি যাজনদ্ধা গাৰ্ণিকে ৰলেছিলেন--”হে গাৰি, লিঙ্গ দেহ 
বিশিষ্ট অহং অভিমানী জীব, হৃদয়ে এ ললাটনেপে apse নযায় দীপ্তি পাছতেছে, হে 
গাৰ্গি, ইহাই পৰমাৰ্থ তত্ত্ব জানিবে, তুমি সেই রুচিকর অন্তরাত্বাকে year দৰ্শন 
ar 

মনু জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন। এই জীবনে এই ag জানবার প্রয়াস men ভৰে 
কোটি কোটি মানুষের o মাত এটি অভ্যাস করে এবং তানের ৰহ 
এক-আধক্জন তাবে শেষে পৌছাতে সমৰ্থ হন: অধিকাংশ মানুষ রতি সর্প 
পাড়ে হাবুডুবু খায়। যুখ-দৃঃখ, AR, BA প্ৰভৃতি বিভিন্ন সমস্যায় 
eats মনুষ্যকুল a Yow পান না। কেন এমন হয়ঃ কি বা এর প্রতিকার? 
মন্দিরে, মসজিলে, গীর্জায় ভক্তি লেখালেই কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবো মঠ-হিলানের 
শাস্তি বেড়াজালে বেঁধে ফেললে কি মুক্তি হবে। বা সখী হৰা না, ভাতে হয় 
না। যা হওয়া নিদিষ্ট রয়েছে তাই ঘাটে। আমরা দেখতে পাই না, বুঝতে লাই না 
তাই উদভ্ৰান্ত হই | অথচ প্রতিকার আমাদের হাতেই আছে। জমি আছে। ঠিকষত 
চাধ করে জল দিয়ে জমিতে উপযুক্ত বীজবপন করলে কনল ভালো হবে: লুচাৰ 
বছর ঠিকমত ঢাষ করতে পারলে ফলনে খাটতি থাৰুবে এসবের Sas 
কর্মফল ।' ভূগবান বুদ্ধ বলেছিলেন ভাৱ শি্যাকে “আহি তোমার কিছু করে দিতে $ 


তোগ করে নাও ৷ প্ৰাবন্ধের ফল অবশ্য কালকে।" 
যাহোক সাকার সঘনার স্থানে নার সাধনার পিছনের মূল পটভূমি হ’ল 


স্বরূপ এসব মৃর্তিকঞ্জনা। 
কৰি, জন্ম-জন্যান্তর পরিভ্রমণ করি এবং 


লয়ে বলবেন, "তুমি এই মন্ত জাপ কর তাহলে ব্ৰহ্মার সন্ধান পাবে। তাকেই 
দিছে বললেন, A চিত্তে কঠোর ভপস্যা ছায়া ওঁ মন ছি 
See লাগলেন। অনেকদিল তপস্যার পর ITA দর্শন পেলেন। ৷ ব্ৰহ্মা কৌমারকে 
তপন্যার কারণ জিজেল করাতে কৌমার বললেন, “হে প্রভু, আপনি কি সকল 
জীৱক আমার মত দরিদ্র ও হতভাগা করে সৃষ্টি করেছেন?” ব্ৰহ্মা বললেন, 
“সকলকে ehe আমি সৃজন করে থাকি৷” তাই শুনে কৌমার পুনরায় 
রি কৰলেন-- "ভু, তবে কি আপনি আমাকে আমার কর্মফলানুনারে সুজন 
করেছেন?” ব্রহ্মা বগলেন, “হ্যা, তুমি সত্যই বুঝেছ, তুমি তোমার কর্ষফলেই 

sa হয়েছো ৷” কৌছার শুনে বললেন, “যদি আমি আমার কর্মফণে 
ভোক্তা, তবে কিসের জন্য আপনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তা বলে অভিমান করেন?" 

(কৌমারের কথা শুনে ব্ৰহ্মা অন্তৰ্হিত হজেন। 

অনদুঃনী হয়ে কৌমার আবার বশিষ্ঠ দেবের কাছে গেলেন। বশিষ্ঠ দেবকে 
কৌষার বললেন-- “আমি বৃখাই ব্ৰহ্মার জন্য তপস্যা এবং ভজনা করলাম । ব্রহ্মার 
ভো কোন ক্ষমতাই নেই। জীবগণ স্বীয় কৰ্মফল অনুসারে নতুন জন্ম পায়। ব্ৰহ্মা 
pa FE লা। ভার TER a কোন ক্ষমতা নেই 
জর শুনে বশিষ্ঠাদেৱ বললেন-- “দেখ কৌযার, ঈশ্বর তিন রকম কর্ম করে থাকেন। 
সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার-৷ তুমি পবিত্ৰ ব্ৰাহ্মণ বংশে জন্মেছ এবং যা রে হোক 
তোমার চলে যাচ্ছে ৷ তবে তুমি তোমার উপযুক্ত আহারাদি পাচ্ছ না এবং তোমার 
অৱস্থাও সচ্ছল নয়, এর কারণ তুমি বিষ্ণুর কাছ থেকে জেনে নাও | বিষ্ণুই জগতে 
FT পালন করছেন।” এই কথা বলে বশিষ্ঠ কৌমারকে বিষ্ণুমন্ত্ৰ প্ৰদান 
করলেন। কৌমার আবার কঠোর তপস্যা করতে হিমালয়ে চলে গেলেন ৷ বহুদিন 
কঠোর তপস্যা করার পর ভগবান বিষ্ণু কৌমার কে দর্শন দিলেন। কৌমারের 
রর উত্তরে বিষ্ণু বললেন-- “আমি বিশ্বের সকলকে আহার প্রদান করে থাক্চি।” 
তাই শুনে কৌসার বললেল- “হে ng লকলে কেন সমান আহার পায় লা । কেউ 
কেট অল্প পরিশ্রমে চুর আহার পায়, আবার আমার মত কিছু হতভাগ্য সারাদিন 
পন করেও প্রায়ই অনাহারে খাকি। এরকম বৈষম্য কেন? আপনি কিসের 
দাতা? বিষ্ণু নললেন- “হিয় কৌমার, আমি কোন পক্ষপাত করি লা। এই 
জগতে হারাই ছে তারা নিল লিজ কর্মক অনুসারে ভোগ পেয়ে খাকে। আমি 
অলি খদি এ ভনে বন তৰে পরনে সুখতোগ করবে 
বরাত হলেন সার বিফ মনোরখ হয়ে সাবার আদি 
| বশিষ্ঠ সেৱকে সবকিছু ভানাবার পর বললেন 


= "আমি হতভাগ্য, আমি আর এই pa 
বলুন। বশিষ্ঠদেৱ জন্‌ রাখবো না। আমাকে পেহত্যাগের। 


প্যান কিট % 


প্রসন্ন হয়ে কৌমারকে দর্শন দিলেন। কৌমার e a 
Sr মি পরি দিলে নয়ন গা 
করে চলেছি । আপনি আমাকে এই যন্ত্ৰণা ৫ জন্ম হতে দুঃৰ-ঘস্ত্ৰণ৷ ভোগ 
= > " থেকে মুক্ত করুন । আমি দেহত্যাগের 
ইচ্ছা করছি।” মহাদেব শুনে বঙগালেন-_ “তুমি দেহত্যাগের ইচ্ছা করলেও এখনই 
তোমার মৃত্যু হবে না। কাল পূর্ণ না হলে আমি সংহার করতে পারি না, তোমার 
কর্মফল অনুসারে যতদিন তোমার আয়ু ততদিন তোমাকে কালের ভোগ করতে 
হবে। কাল পূৰ্ণ হলেই আমি সংহার করবো তার আগে তোমার কিছু করার নাই ।" 
কৌমার জিজ্ঞেস করলেন- “আনার কাল পূৰ্ণ হলে কি কৰতে হবে?” মহলের 
বললেন- “জীব স্বেচ্ছায় কালের মুখে পড়ে দেহত্যাগ করে এবং পুনরায় কৰ্মফল 
অনুসারে সংসার চক্র পরিক্রমা পূর্ণ করে জন লাভ করে। জীবের কর্মফলই সৃষ্টি, 
স্থিতি ও সংহাৱের হেতু | তোমার সংজ্ঞা বিশিষ্ট শরীর নষ্ট হলে পনুৱায় কৰ্মফল 
অনুসারে অন্য শরীর পাবে। এইভাবে চলতেই থাকবে ৷ অতএব যাতে করে কৰ্মসূৱ 
ছিন্ন বা সংহাৰ করতে পার, ONT যতন নাও | তুমি আমার জন্য কঠোর তপস্যা 
করেছো তপস্যা যাতে ব্যর্থ না হয় সেজন্য তোমার জীবদশা সংহার করলাম। এই 
বলে মহাদেব অততর্হিত হলেন। কৌমার চৈতন্য লাভ করে ভাবলেন, সুন-দুঃখের 
কেউই পাতা নন। ঈশ্বর সুখ-দুঃখ দেন না। আমরা অকারণে অভিমান করি। 
কৰ্মপূত্ৰই আমালের বৰনের কারণ ৷ জুমি আমার নান ও মুভি, এই আমিৰ 
অনুসন্ধান কৰাই কাম্য। এরূপ ভেবে কৌমার আবার বশিষ্ঠ দেবের কাছে গিয়ে 
জিজ্ঞেস করলেন - “আষি কে? আমাকে এই উপদেশ প্রদান করুন” ৰশিষ্টদেব 
তখন কৌমারকে STIRS “হংস' দীক্ষা দিলেন। কৌমার আত্মম্ত্ হংস' জপ করে 
আত্মজীবনী হলেন। এই আত্ৰজ্ঞানই নিগুণ ধানের ফল স্বকপ। Sh অমণ, 
পৃজাপাঠ, দান, যজ্ঞ কোন কিছুতেই আত্মজ্ঞানী হওয়া যায় লা | আমি কে জানার 
এই যে প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেয়াৰ প্রায়ই ধ্যান। এই প্ৰসঙ্গে ভাগবতে একটা সুন্দর 
গল্প আছে। এক ভক্ত বৈষ্ণব যমুনার ধার বরাবর ‘হা কৃষ্ণ’, “হা কৃষ্ণা বলে ছুটে 
চলেছে। মাঝে মায়ে নদীর ধারে বসে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কানছে। এমন সময় একটা 
মস্তবড় মাছ জল থেকে মাথা তুলে বলল-- “ও ঠাকুর, শোন শোন। মাছের ডাক 
শুনে ঠাকুর রোগে গিয়ে বললো- “তোর কথা শুনবার এখন আমার সময় নাই।! মাছ 
ডাকাডাকি করেই চলেছে কিন্তু ঠাকুর শুনলে তো! তার মুখো কেবলই কৃফলাম। 
শেষে মাছ বললো আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো? ভক্ত বৈষ্ণৰ বুৰ রেগে 
গিয়ে বললো- “বোকা মাহ, জলের মধ্যে বাস করো আর জল বেতে চাও মাছ 
তখন বললো- “শোন ঠাকুর, তুমি আমার 


fg. xia A 


ie । পঞ্চপার (তথনও বিবাহাদি হয়নি) অর্থে আমাদের এই শরীর। 
পুরন বলা তি শরীরের প্রধান অঙ্গ, অর্থাৎ জোষ্ঠ ভাতা hy 
আমানের rates এবং বল বা বহিঃশক্তি। অর্জুন আমাদের মনৰ | আমরা মলের 
হের wer ঈশ্বরের ac লাভ করতে পারি। সেজনা অর্থুনই কেবল 
ভগবানের মিত্র বা সখা fahre, ভীম, নকুল, সহদেব কৃষ্ণের সখা বা মিত্র নন। 
নকুল ও সহনেৰ আজাবহনকারী অঙ্গ বিশেষ। চিন্তা (যুিষির), মন (অন) এবং 
নকুল জি (ভীম) যা ঠিক করে বা কর্ম নিস্পাদন করে তা নকুণ-সহদেব পালন 
করে সহকারী বেনতু্ত কর্মচারীর মত। সঙ্গে মা কুত্ি। মা অর্থাৎ বিশ্ব কৃতির 
ভৈতন্যশক্তি। মায়ের আশীর্বাদ বা কৃপা ছাড়া আত্মজ্ঞাল বা SEAS স্তব সয় 
আমি যতই জ্ঞানী, feats, পণ্ডিত এবং শক্তিমান হই না কেন যদি প্রকৃতি আমার 
সহায়ক না হোল তবে আমার পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। মায়ের কৃপা 
পেয়ে সংসার এবং যোগসাধনা কৰালে সংসার আপনাকে আটকাতে পারতেন 
জগনাভাই বৈষ্ণবী মায়া ছারা সকলকে এবং সমস্ত জগৎকে মোহিত 
ৱেখেছেন- "সন্মোহিতং দেবী সমগুনেতৎ তৃত বৈ রসনা জি যুক্তি হেতু ৷” এই 
জগনাতাই প্রকৃতি, আদ্যশক্তি, মুক্তির দ্বার খুলে দেন ৷ গীতা বলেছেন, “মামে যে 
/ অৰ্থাৎ, ‘যে আমাকে আশ্রয় করবে তার মায়ার 


যার শরণ নিলে সব a 
অন্তরে বাল করি। সেই প্রকৃতি যদি কোন কারণে চঞ্চল হয়, তবে আমরাও 
করে না প্রকৃতি শক্তির কাছে আমরা 
দিরুশায়। তাই মায়ের আশীবাদ প্রয়োজন। প্ৰকৃতি শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে 
ছন্দোবদ্ধ ভাৰে পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে কাজ করা উচিৎ। এই কারণে 
প্রথম কর্তব্য ছল-চাতুৱী বন্ধ করা এবং কপট সান ত্যাগ mf কাহ 
থেকেই সমস্ত শক্তির উৎস। তাহ ব্ৰনমনুসন্ধান বা আত্মচৈতন! লাভের উপায় করা 
সৰ্বপ্ৰথম প্রয়োজন। তাই দেখি পঞ্চপাণ্ডব (এই মন বুদ্ধিসম্প্ন দেহ) ব্ৰাহ্মণর 
ছদ্মবেশে (কেননা তবনত জান বা রঙ্গ উপলব্ধি হয়নি) এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে 
(যিনি ৰুক্মজানী বা eae জেনেছেন) মাকে সঙ্গে নিয়ে (মায়ের বরুণা লাভ 
করে) আশ্রয় নিয়েছেন একচক্রা নগরে (প্রথম চক্র মূলাধার)। ওখানে কার 
উৎপাত? উৎপাত বকৰাক্ষসের অর্থাৎ সেই শক্তি যে আত্মশক্তিকে নিম্গামী করতে 
তৎপর । যদি আমরা মুলাখার হতে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উরকপানমী না করতে পা 
তবে আমাদের কামনা-বাসনা, ভোগ লালস ক্ৰমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকবে এখং 
‘আমৰা আমাদের লক্ষ্য হতে দূরে সরে খেতে থাকবো এই ইচ্ছা ভোগ বাসনার 
ইচ্ছাকে বা ৰকনাঙ্দসকে আমানের সবে, আত্মশকতি বা ভীমের সাহাযো MT 
করতে হবে। এই নিধনের আগে অৰ্থাৎ era মার্গ থেকে নিৰৃত্তির পথে যেতে লন 
ভেগবাসনাৱ অৱসান না শ্বেচ্ছানিৰ্বাসন দরকার । তাই দেখি ৰকৱাক্ষলের জনা 
রাখা ভাল ভাল সব খাবা ভীম নিজেই খেয়ে নেয় এবং তারপর পে 


বৰকরান্ষসকে বধ করে। আমাদের মন সব সহজ শুদ্ধ 
আমাদের ভিতরেই ছে am দেকে থিত হম ত ভি 
ভাষায় প্রথমচক্র ভেদ হয়। প্ৰথম চক্রাভেদ না হলে আধ্যাত্মিক জীবনে অথ্সর 
হওয়ার আহি উঠে না। প্ৰত্যেকটি চক্রে মে সব MO রয়েছে তার থেকে অধোম্খে 
Str করার সময় কুণ্ডলিনী শক্তি প্ৰতোকটি পন্মকে আঘাত করে এবং 
সেই আঘাতে পদ্ম SE এ aegis হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াই A প্রথম 
চক্রভেদ বা PA জাগরণ সাধন পথের প্রথম সোপান। অবশা এই জাগরণ 
সহজসাধ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে বহু জনম লেগে যায়। মনে প্রাণে জসক্তিশূনা 
বৈরাগা, পণ্ডিতি অভিমানের fore, কর্তৃত্বাভিমান বৰ্জন না হলে এই শক্তির 
উদ্বোধন হয় না। 

আগেই বলা হয়েছে মৃলাধারে লালপন্ম মখো চতুঙভোশ ক্ষেত্রে লংবীজ হচ্ছে 
মূলাধাৱেৰ tag বীজ। বীজের মধ্যে যেমন সুপ্ত অবস্থায় ডালপালা, পর-পৃষ্প, 
শিক্ড়াদি সমেত মূল বৃক্ষ লুকিয়ে থাকে ja বীজের মাঝেও সেরূপ বায়ু 
(a, আকাশ, বুদ্ধি ও অন সুপ থাকে বীজাকারে ৷ বীজ থেকে অঙ্কুর বের 
হলে যেমন মাটি যেমন জেদ করে উর্ষে উঠে স্পন্দনহীন বায়ুও সেরূপ লংমন্ত্ 
হতে Dye হয়ে মন এ বুদ্ধি সহকারে অবরুদ্ধ আকাশকে ব্যাপ্ত করে প্ৰকাশিত 
হয়। এই উৰ্দ্ধগামী এবং প্রসারিত হওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম। ক্ষষি ও শাস্ত্ৰ 
বচয়িতাবা যে পদ্ম কল্পনা করেছেন এবং বীজের নামকরণ করেছেন তার পিছনে 
প্রতাক্ষ অনুভূতি এবং চিন্তার গজীয়তা বয়েছে। তবে সবধরশের যোগীই থে 
মুলাধাৱে একই রকম চু এবং তাদের প্রকাশ দেখবেন তা নয়। দর্শন 
এবং অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পানে তৰে তাদের মূল সুর এবং চলন এবং ছন্দ 
একই রম খাকৰে যেমন সঙ্গীতের কষে াট এবং একই পট থেকে উৎপন্ন 
বিভিন্ন রাগ । সঙ্গীতের পরিভাষায় আমরা বলি যে ধ্বনি সমষ্টি বা সাঙ্গীতিক শব্দ 
প্রয়োগ অন্তরে শ্ৰীতি ও আনন্দরস সৃষ্টি করে আনন্দদায়ক সৃষ্টি সংস্কার সম্পাদিত 
হয় সেই সংস্কারের নাম রাগ ৷ আনন্দপূৰ্ণ মন অন্তরকে das করে এবং অন্তরে 
প্রেমরসের সঞ্চার হয়। রাগে SHAME থাকে | 

সাধনের ক্ষেত্রে একই অর্থ প্ৰযোজ্য শক্তির উদ্বোধনে অন্তরে প্রেস ও 
ভক্তিরসের ware হয়। শক্তির মধ্যেও Fans থাকে রাগের মতন। 
শারদ ধর চক্র বা সেই আৰবে মে কোন চে বাপ বনি সতের 
খাটের মতন। যেমন কল্যাণ থাট। এক কল্যাণ থাট থেকে ইমন, ভূপালী. 
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পাওয়া সামৰ যদি এই ডিন ক সাধন সমাপ্ত হয়। এই তিনটি চরের থেকেই 
বিরাট ৰা gree পঠিত হয়। এই, a কহত ছে fie 
ceras নিলীৎ আড়: REET কষে isn Sr 
Samen ক্রয়ের পবন হয় কিন্তু লেহী বা আত্মা অপরিবতিত 
হাৰ Ore ছাড়াও দেহের sear রয়েছেল ৷ যণিও তিনি ক্ষেত 
কিন্ত কেন একট শী ক দেহ নিয়ে সচেতন নন, নিশ্বের সকল কিছুই তায় 
আবগর্ভ ón (কং হজ) জোৰত রয়োছে। এখানে শক্তির প্রবেশ মানে আদ্র 
fe আশ খোকেই আছে) দাহিকা শক্তির Bore) দাহিকা শক্তি আছে বলেই আগ 
eee) হের ক্ষেতে এই ক্ষেত্রে gale জাগরণের অর্থ অগ্নিতে comfy 
আপশি জিতে আহুতি দিলে যেমন সমস্ত কিছু ভস্মীভূত হয় সেৰকম মণিপুর 
জার কিন we হলে দেহের ২৪ তকে অশুদ্ধতা পুড়ে গিয়ে শুধ চৈত্ন্যে 
ponte হয়৷ এই ২ তত্ব কিকি? 
y oe ক্ষিতি, অপ, অসি, মর এবং ব্যোমু। = (৫) 
২ ৷ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় : চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও তৃক্‌। (৫) 
৩ পক্ষ জর্মাঃ: হস্ত, পদ, বাক্‌, পায়ু ও উপস্থ। (৫) 
৪ পঞ্চ তন্ময় : জপ, বস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ (৫) 
৫1 অন্ধরেপ্রিয ম্ন (১) 
si অহংকার ও বৃদ্ধি (২) 
৭. প্রধান (অব্য অবস্থায় থাকা fs তিন গুণ) (১) 
জীঝান ৬টি পরিবর্তন আসে এগুলি হল জন, বৃদ্ধি, স্থিতি, বংশবৃদ্ধি, ক্ষয় ও 
wi AAN 
অপুৰ চক্তভেল ছলে যোগী তার সাধনপথের লক্ষ্য দ্ৰুত অগ্ৰসৰ হন এবং 
Sr পাভ করলে শব্ক্যভেনও করা যায়। মহাভারতের কয়েকটি Te এখানে 
Vt প্ৰাসঙ্গিক ৷ 
ব্ৰাহ্মণ হওয়ার বাসনায় ব্ৰাহ্মণেৱ ছয়ােশে ব্রাহ্মণের ঘরে (যিনি ব্ৰহ্মজ তার 
rang aes করে) পঞ্চ পাঙৰ আত্মশক্তি বলে (ভীম হচ্ছেন আত্মশক্তি) ৰকৱাক্ষণ 
ব্য শরিরে লব কপটতাকে নির্মূল করেছিলেন। অতএৰ ভারা ব্ৰাহ্মণ পদবাচা | 
এরপর রাজসভায় ware চক্রের ছিদ্ৰ দিয়ে তীর নিক্ষেপ করে লক্ষ্য বিদ্ধ 
কুরে Ah ete geome লাত করেছিলেন! যদিও মনের হারাই, (অৰ্জুন) 
ER তৰু লক্ষ্যভেদ হলে তার সুফল সমস্ত শরীরেরই পরাপ)। তাই দেখি 
পৃ্চপাজৰেৱ সাথে দ্রৌপদীৰ বিবাহ মনিপুর চক্ৰ অতিক্ৰম ঝরতে পারলে সমস্ত 
পরি ce বয় এক. TEA হতে 
* আন বলে এব গাল বেরা বনবাসকালে 
বিছ দিন মেতবলে ছিলেন। লে সমত ভীম একাকী লগে বড়াতেন ঝোল 
দেখলে তাদের ৰথ করতেন। একদিন সুৱতে ঘুরতে গভীর জললে 


don 


A SPR বনে সে সাপ আঁতিয়ে 
v কেন নখ AI য় 
প্রবেশ কৰে এক গুহার কাছে এসে লেখেন সামনেই এক বিরাট অজগৱ। অনা মনন্ধ 
হয়ে চলবাৱ জনা এমনটা হয়েছে। চীঘকে পেয়েই অজ্গগরটি তাকে জড়িয়ে ধরল 
ভীম ছিলেন খুবই শক্তিশালী কিন্ত খুব চে করেও সাপের বন্ধন খেকে মুক্ত হতে 
পারলেন না। তিনি অবাক হলেন কেননা তাঁৰ শক্তির কলা m শক্তি লগলা 
ভীম তখন অভাগরকে জিজেল করলেন- “সত্য বলুন, আপনি কে? কি করবেন 
আমাকে নিয়ে?” অঙ্গার লল- বহুকাল আগে আমি তোমাদের বাপে জনেছিলাম 
9 ই আসব নত a or 
দের শাপে আমার এই দশা হয়েছে কবে শাপ সবোও জমার পূৰবজন্নর স্মৃতি 
লোপ পায়নি ব্ৰহ্মযিবা আমাকে শাপের সঙ্গে একট বরও দিয়েছিলেন। বর অনুসারে 
দিনের ধষ্ঠভাগে আমার খাবার সময় আমার সামনে যে কেউ এসে পড়বে, তার যত 
শক্তিই থাকুক লা কেন সে আমার বশীতৃত হৰে। অনেক দিন অনাহারে আছি আভা 
তোমাকে পেয়েছি, একটু পৰে তোমাকে খেয়ে ফেলবো।” 
ভীম বললেন- “খাবেন খান, তার জনা তক করি না। জনালেই সুখ দুখে 
দৃই-হ ভোগ করতে হবে। এখন দুঃখ এসেছে বলে অবসন্ন হাতে যার কেন 
আপনি তো দৈববলে আমায় শক্তিহীন করেছেন, কাজেই তারজন্য কোন আত্মপ্রানি 
আসছে না, অনুতাপ হচ্ছে না, আপনাৱ উপর কোন কাগও হচ্ছে না * 
এদিকে ভীমসেনকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে ibe অর্জুনকে দ্ৰৌপদীর 
বক্ষার ভার দিয়ে পুরোহিত ধৌমাকে সঙ্গে কৰে ভীমকে খুঁজতে বেরুলেন। ভীষ 
কোন্‌ পথে গেছেন তা সহজেই বোকা যাচ্ছি AO অবস্থা দেখে | পথের বাৱে 
ৰহু fer প্রাণীর মৃতদেহ ৷ শেষমেষ যুধিষ্ঠির ভীমকে দেখতে পেলেন যুধিষ্ঠির 
ভীমের কাছে সব কথা শুনে অজগৱকে বললেন_ “ভাইকে ছেড়ে দিন, অন্য 
বাবত দিছ্ছি ı" অজগৰ রাজী হল না। তখন যুধিচ্িবেৱ কথায় নহয় (অজগৰ) 
জানালেন, পুণ্যফলে স্বৰ্গে গিয়েও নিজের শক্তি দেখে আমার বুৰ অহংকার 
Surfen অহংকারে মনত হয়ে মদের ধৰে এলে শাস্ঠী বয়ে নিতাম ৷ একদিল 
পাস চড়ে মানার সময় অগন্তামুনির গায়ে পা ঠেকে যায়৷ তাতে তিনি শাপ দেন। 
শালের ফলেই আমি অজগর হয়েছি। আমার অন্য কোন দানার চাই না, অন্য 
কোন কামনা নেই তবে যদি তুষি আমার প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিযে আমাকে 
খুশি করতে পার, তাহলো তোমার ভাইকে ছেড়ে দিতে পারি যুধিষ্ঠিৰ বাজী হলেন 
কিন্তু সাথে মাথে বললেন- “ব্রান্ণেরা ঘে পরমেশ্বৱের কথা বলেন, কোল বিশেষণ 
Se যার সপ লোহান A Se 
আগে জানতে চাই, তা না জেনে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব না 7 
অজগর বলল- “আগে ৰল তো, ত্ৰাণ কাকে বলে, আম পরমেশ্বর বলতেই 


ৰা 


is 


CAES SO 


Tann কি সীমায় মো খবেশ করালো স্ব? তিনি যতটুকু যাকে জানান y 
বেদী জান বা বোকা কারও পক্ষে সম্ভৱ নয় = “নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বা যোগ মায়া 


gan 

লি কিছু fret ৷ আজ্ঞা চকে পন সহসা স্থিতি লাও করলে 
সমস্তই ‘এহবাহা এহবাহা' মনে হবে। কলসী ভরে গেলে আর শব্দ হয় লা । দেহ 
'ঘটাকাশ ভেঙ্গে মহাকালে মিশে যায় মহাকাশই পৰমাত্মা । 

আটাকাপ ভেলে মহাকালে ee 


চতুৰ্থ চক্র : অনাহত ভেদ 

fees উর্ধে হৃদয় মূলে রয়েছে অনাহত চক্র এই চক্রে যোগী শব্দ ব্রহ্ম শ্ৰবণ 
করেন। দুটি aes সংস্পর্শে শব্দ উৎপন্ন হয় FRE এখানে কোন বন্ ছাড়াই 
সৃক্ষশব্দ স্পন্দন কত হয় তাই নাম অনাহত ৷ fowls বা ৱিষ্ণুলোকের অন্তর্গত 
এটি বায়ুৰ ক্ষেত্ৰ। em দ্বাদশদল। ১২টি পন্ম-পাপড়িতে ১২টি বর্ণ সিপুর রং-এ 
বিৱাজিত ৷ 'হংস' রূপী জীবাত্মা এখানেই বাস করেন। AAA দুটি 
fares) একটি Geet এবং অপরটি অধোমুখী। অধোমুখ ত্রিভুজে জীবাত্মার 
অভীক বাণলিঙ্গ শিব অধিষ্ঠান কৰেন ৷ এই চক্রে oma অধিষ্ঠিত আছেল। এখানে 
শক্তি উদিত হলে Sy গতি সম্পন্ন হয়ে থাকে৷ শক্তির গতির তীব্ৰতায় উপবিষ্ট 
হির যোগী হঠাৎ দীড়িয়ে উৰ্দ্ধৰাহ হয়ে সমাধিস্থ হতে পারেন। বাণলিঙ্গ শিৱ স্বীয় 
আত্মার প্ৰতীক নিত্য সিদ্ধ যন্ত্ৰ । আবাহন-বিসজ্জন পরিত্র-অপবিত্র কোন বিচারের 
অপেক্ষায় রাখেনা ICE আছে_ 


তৎ লগীঠম পীঠং বা মন্তৰ সংস্কার Fe | 
সিন্ধি মুক্তি প্ৰদং পিং সৰ্ব্ব প্রসাদ পীঠম্‌ ৷ 


সৰ্বসিদ্ধিও মুক্তিপ্রদ এই বাণলিঙ্গ। অনাহত চক্রে Gee প্রতিষ্ঠিত । ওর, 
থেকেই সমস্ত বিদ্যা এসেছে শব্দ BRE SER WEILER সপ্ত অস যথা- অ, উ, 
ম, লাদ, বিন্দু, ফলা ও কলাত্রীত। এই লগ অঙ্গ সপ্ত লোক ব্যাপৃত ৷ হুঃ, ভুবঃ, 
7H, মহ, জন, ভপঃ ও সতা। সপ্তলোক বিভূতি বৰ্তমান, সপ্ত বিভূতিই প্রকৃতি, 
হথা : কীৰ্তি, শ্ৰী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধূতি ও ক্ষমা প্রণবের সপ্ত স্বর সা থেকে নি 
পর্যন্ত, আরোহ এ অবরোহ. গতিতে উৰ্দ্ধে সপ্তস্বৰ, নিযে সপ্তস্থর_ সপ্ত স্বৰ প্রকাশ 
হয়- নাদ, পৰা, MO, মাধ্যমা ও বৈখরী৷ বৈথরী কণ্ঠে, কণ্ঠ থেকে শব্দ নিৰ্গত 
হয়। শব্দ Em বেষরী থেকে পাওয়া যায়। সমস্ত বিদ্যা 'তৎ' অর্থাৎ BL 
নেমে আসে। ক্স স্থিতি লাভ বা ব্ৰহ্মী স্থিতি লাভ করতে গেলে female ভেল 
করতে হবে। অনাহত এবং বিশুদ্ধ এই বিষ্ণু থহথিতে থণিত। aba যেন উঁচু 
বাড়ীর ছান সিড়ি বেয়ে দীরে Aa উঠতে en | সিড়ির দু'িকে এবং প্ৰতি তলায় 
(তলা অতিক্ৰম করার সময়) যা যা আছে সব উপরে উঠার সময় প্ৰত্যক্ষ করা যায় 
কিন, ছানে উঠে গেলে আর কিছু নেই । অনন্ত আকাশ, ছালে উঠে গেলে আপনার 
ARE ঘটাকাল মহাকাশে মিশে যেতে পারে। সেই অনুভূতি বলার জন্য বাক্‌ আর 


১০৪ 


আবের a 
TAM আছে, তিনজন A CHUA | 


YE, ওর শুৰুদেৰ ভগবান গাসুলী এই eam ও অৰ্দ্ধ তিনি নিজে 


ভান না এৰে বাষ্প নয় 1% 


CHR নয়। প্রণবের সম্পূর্ণ জান না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া সায় না। অ, উ, ম বাদে 
অবে রয়েছে নাল, নিপু, কলা ও কলাতীত। নাদের উপর বিন্দুই আত্মসূৰ্ষ ৷ বানা 


জীবনে সাড়ে তিনজন ব্ৰাহ্মণ দেখেছেন-- মক্কার আবদুল 


অনাহতে বায়ু বীজ যং। শক্তি কাকিনী এখানে অবস্থান ফরেন শক্তির কূপ 
পাতবৰ্ণা, চতুৰভুজা, একহাতে নরকপাল, এক হাতে পাশ, অন্য দুই হাতে বর ও 
অভয় ৷ গলায় অস্থিযালা, মুখে মধুর হাসি৷ 

ৰাণ বায়ু এখানেই অবস্থান করেন। ক্টের নীচে বলে জীবাত্বা নামে হী” 
পৰিচিত৷ জিবনে এন হতেন এৰই RA নি 
আগে বলা হয়েছে যে মুলাধার চক্ৰ ব্ৰহ্মর, স্বাধিষ্ঠান চক্ৰ বিষ্ণুর এবং মণিপুর চক্র 19%. 
কব হা এই তিন চন আর বরে ভাই জনহতে cen A (লৰ | 
ব্ৰহ্মা, বায়ুকূপে হরি এবং মনরূপে কদের অবস্থান তিন দেবতার এই তিন গুণ। 

দয়া তারে ব্রহ্মা, শুদ্ধসন্ভ ভাৰে হার এবং অগ্নি তাবে ক্লপ্রের অবস্থান- তিন 
দেবতার এগুলিও ভিন ভাৰ । চির রে 
সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই শ্বাস-প্ৰশ্বাস রূপে AA দেহে প্ৰবিষ্ট হয় থ্াণন্‌ 
AGL) বায়ু না থাকলে বা দেহ থেকে এই প্রাণন সন্তাপ বায়ু ৱের হয়ে গেলে 
দেহ মৃত ৰলে গণ্য হয়। আপনর প্রাণন ee হথিতি বা a এই শক্তির 
নাম বৈষ্ণবী শক্তি, হরিক্পে শ্রাণের স্থিতি হয়। হরির পরে হর- যিনি স্থিতি হরণ 
করেন অৰ্থাৎ রুলের স্থান। = 

ভিন্ন ভিন্ন চক্রে জ্যোতির বং পরিবর্তন হয়। জ্যোতির বরণ যদি পীত হয় তৰে 
যোগী মুলাধারে, read হলে স্থাধিষ্ঠানে, dan NO Te এবং 
নীলকান্ত মণির মতন জ্যোতি দেখলে যোগীর স্থিতি অনাহতে বুঝতে হৰে। 
কান্ত মলির a সাক্ষাত লারায়ণের শরীরের ৰুং নীল রং পর্যায়ে গলিত 
সোনার রং ধারণ করে এবং এক জ্যোতি থেকে ৰহু জ্যোতির উত্তর হয়। এরপর: 
সমস্ত জ্যোতি ঘনীহৃত হয়ে এক তথণ্ড জোতির সৃষ্টি করে, মুখে! থাকে এক 
কালো বিন্দু। এই কালো বিন্দুই পুৰুষোত্তৰ। এই অৱস্থা মাতালের মতন। বুঁদ 
হয়ে থাকার জন্য | মনের তান হবে- 'ও মল, তুই দেশ আর আসি দেখি, আৱ 
যেন কেউ নাহি লেখে" ৰ 


eh 


কুন্জলিমী জাগৱণ করতে ৷ অনাহত চক্রে ছিতিকারী যোগী সহজেই মানস নেৰে 
বদর, RESTS অন্ধ খেকে প্রত্যক্ষ কৰতে পারেন। এখানে স্থিতি লাভ হেড 
প্রকৃতিৰ femme সত্‌, রাঃ এবং TOR সামা অবস্থায় অবস্থান করে। এর ফলে 
añ কঠিন কঠিন eg are বিচলিত করতে পারেনা, অৰ্থ হৃলয়ঙ্গম হয়। 
পরীর we হায়ে মায়, কলার গতি সাধারণের চেয়ে IE হয়। ্ৰাণবায়ু পতি বৃদ্ধির 
কাল কর্মে উৎসাহী ত পরিশ্রযী হয়। অনাহতে স্থিতি যোগ সাধনে খুবই উচ্চ 
অনাথা ৷ চিলেকোঠার ছাদে না উঠে ভাৱ লীচের ছাদে দীড়িয়ে আছেন বলা যায় । 


পঞ্চম চক্র : বিশুদ্ধ ভেদ 
‘অনাহাতেৰ Bee ARA আধো BRA রয়েছে বিশুদ্ধ চক্র। এখানেই জীবের 
cen foe বাকদেৰী ভাৱতীর ছান। বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই চক্র। 
১৬ পাপড়ির বিশিষ্ট on বীজ হং । প্রধান wy আকাশ । বিশুদ্ধ জীব শুদ্ধ হংস বা 
u জীবাত্মায় পৱিবৰ্তিত হন। এই চক্রে ভেদ হলে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান 
সবকিন্ুই সাধকের গোচৱে আসে ভবিষাৎ বক্তা এবং বাক্‌সিদ্ধ যোগিদের স্থিতি 
from চক্রে । অলিমালি অষ্টপিন্ধিও যোগী লাভ করেন। আকাশ তত্ত্বে সদাশিব 
(আর্থ শিব) এবং শক্তি শাকিনী চিন্তা করতে হয়। 

(জিকা । আমরা শ্বাস-প্রশ্থাস রূপ ক্ৰিয়া করি। বায়ু ত্যাগে শিব, গ্রহণে শক্তি। 
আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত শিবশক্তি সমন্বিত অর্থনারীশর স্থূল প্রাণায়ামে রত 
ooh wearer -এর সাধনাই করছেন। কুটস্থ থেকে সহস্রারের পথই “আনন্দ 
বাহ" ৷ চিৎ্পক্তি সহ যুগলে অবিনাবদ্ধ অবস্থাই আনন্দ | নিত্য অবস্থাই যোড়শ। 
পৃ ও শকতি উভয়েই বকা পন সনাতনী পরা প্ৰকৃতি সহ অবিনাভাবের 

চহাই সকল q অর্থাৎ কুলা সহ 

এ, ব্ৰহ্ষের অবস্থা ৷ শক্তি সহ ব্ৰহ্ষের এই রূপই 

সৃলাখার থেকে বিশুদ্ধ হচ্ছে পঞ্চন। এই পঞ্চচক্রে যোগী সাধকদের শক্তি 
এঠা নামা করে, তৰে একই পতিতে বা ভাবে নয়। কখনও কখনও মূলাধার খেকে 
শক্তি বানৱবৎ গতিতে মণিপুর, সেখান থেকে আবার নীচে অবতরণ করে 
স্থানিষ্ঠানে আসে ৷ স্বাধিষ্ঠান থেকে হয়তো অনাহতে চলে গেল। এই যাতায়াত 
চলতে থাকে বতাক্ষণ কুটিল গতিতে শক্তি সঞ্চরণ করে ততক্ষণ যোগী ARA 
হতে পারেন লা। কথনও স্থিতধী আবার কখনও বা উত্তেজিত চিত্ত বিক্ষেপে মন 
ভারাক্রান্ত হয় যতল্রই শক্তি উঠুক না কেন কোন এক চক্রে স্থিতি লাভ করাই 
শুবই আবশ্যক ৷ এই স্থিতি লাভ করার জন্য সাধককে কঠোর পরিশ্রম এবং 
অল্যাস করতে হয়। সাধারণ সাধক তার সাধন বলে দু-একটি স্তর মার ভেদ 
ছে পারে বা কেউ কেউ শাল সাধন সংস্কার বলে পঞ্চম বা ট্রে যেতে 
অধ্যায় সাধনায় জানের তর উজ্জ্বল হয়। গীতোক্ত সাধন প্রক্রিয়ার শুরু অথম 
peel a 
বিভূতির মধ্যে O খায়। এটা অতিক্রম না বালে বিশ্বকাপ দর্শন হয় 
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সম 


সকাশ আছি সনাক্ত 


IES 
না। গীতার ১২শ অধ্যায়ের শেষ ৬টি শ্লোক ভক্তের উপমা। দর্শন না হলে 
আকৰ্ষণ হয় না। ১৩শ অধ্যায়ের সাধনা গডীর শ্ৰদ্ধা নিষ্ঠা সহকারে প্রাণায়াম 


দ্বারা দেহ জমিন চাষ করতে হয়। স্থূল মন এই প্রাণায়ামের দ্বারা স্থির মনে 
পরিবর্তিত হয়। 

আমাদের দেহে পাঁচটি আকাশ আছে। আকাশের বৰ্ণ নীল অর্থাৎ শূনা। 
মূলাধার থেকে কণ্ঠ পৰ্যন্ত এই পঞ্চ আকাশ । এদের নাম আকাশ, মহাকাশ, 
প্রাকাশ, তত্কাল ও সূর্বাকাশ। দেহ প্রতিটি পক্ম মহাশূন্যে বা এই সব 
আকাশে ভাসমান বলা যেতে পারে। তস্ত্ৰে এই চক্রে উঠার জন্য A 
বিধান আছে। তারা মন্ত্র ্রতিটি চক্রে জপ করে উঠতে হয় ৷ তারাই ro 
সংসার সমুদ্ৰ থেকে বলেই, । শ্মশানই একমাত্র 
স্থান যেখানে মা তারা মহেশ্বেরের সাথে অবস্থান করেন। শ্মশান অৰ্থে শূন্য, 


মহাশ্মূশান sed serps) জাগতিক কামনা বাসনা, eee বৈ সংসারে 
ইত্যাদি দগ্ধ হয়ে শ্মশানে Ses পরিণত হয় । সেই ভস্ম শিব অঙ্গে ধারণ করেন | 
মহেশ্বৱই আপনার সমস্ত জাগতিক ভাব ভস্ম করে মনকে শ্মশানে পরিবর্তিত 


আপনার সমস্ত জব ভস্ম করে মনকে শ্মশানে 
করতে পারেন। তাই বিশুদ্ধ চক্রে আপনি মনকে সম্পূর্ণ বশ করে (বাশের উল্টা 
শর) নিজে শব হয়ে যান তবেই মা তারা আপনাকে সংসার যন্ত্রণা থেকে তারণ 
করবেন। নতুবা চিত্তের চাঞ্চল্য, Berar প্রতিক্লতা সাধককে ভীত স্রন্ত করে 
টেনে নামাৰে ৷ ভগবান বৃদ্ধের ভাষায় এগুলো “মারের' আক্রমণ | 
বিশুদ্ধ চক্রে, আপনার লক্ষ্য নিজেকে শুদ্ধ করা ৷ এই সময় মৌনীবৃত কিছু দিন 
অবলমন করে থাকতে পারলে সাধন উপযোগী হয় | মৌনী ভাবে অবস্থান করলে 
প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হয়। মহাশক্তি তৈরবের সাথে অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
অবস্থান করেন ৷ অথ্বৈত ব্ৰহ্মানন্দ অবস্থা | 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা এই অনুভব 
লাভ করে সাধক বিশ্দ্ধ চক্রে বুঁদ হয়ে খাকতে পারেন হংস শুদ্ধ হহসে A 
হয়। শ্বাসের গতি ছোট হয়ে যায়। 


ষষ্ঠ চক্র : আজ্ঞা ভেদ 
সাধন weg cre erg কাঠা বিশুদ্ধ পার বিশুদ্ধ চর ইল 
জযুগলের মধো অবস্থিত আজ্ঞা চক্র। 
হওয়া যায় তাই একপ নাম। এখানে পঞ্ছের মাত্র দুটি হেতবণ । বীজ ও? 
মীন এই কেল্ের ৩ । এই চক্রের পত্রের মধ্যে অধোমুখ ত্ৰিভুজে বিৱাজ করেন 
ইতরলিঙ্গ রূপী শিব এবং তার শক্তি বিদ্যা, মুদ্ৰা, কপাল ও ডমরু এবং জপমালা 
ধারিণী vga বিমলাচিত্তা খড়াননা হাকিনী নামী শক্তি। এখানে জীবাত্বা ও 


করে কৈবপ্যগোক্ষ লাভ করে থাকেন। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুুমা বা গঙ্গা, যমুনা ও 
সরস্বতীর এটি মিলন ক্ষেত্র ad বা ত্ৰিবেণী সঙ্গম। এখানে ধারের ধ্যান করলে 
হংসরূপী জব সোহহং রূপ ব্ৰহ্মভাব পেয়ে খাকে। অজপা গায়ত্ৰী সহ আজ্ঞা চড়ে 
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APRA DINA fas” 
La ga জিল 4 একটা, ই 


র বহি 
ren জন 


থাকে৷ এর ফলেই 
আহ পরত হওয়া un 'আমরা নদী পার হওয়ার জন! শ্বাস 
কার চাপি৷ কিন্ত নৌকা SOE ভাল লা হওয়ার কারণে 


one) এই আতজ্ৰানই সংসার সমুত্রের পাব 
ছয়টি চক্র পরিভ্রমণ করে আমরা দেখলাম তিনটি স্থানে তিন বিশেষ শিং 
acres a শিব সেখানেই শক্তি | অতএব তিন মায়াশক্তি এ ভিন পিবে 


লাখে জৰস্থান করেন। মুলাধাতে TOR লিঙ্গ, অনাহতে জীবাত্যাজপী বাণলিল এবং 


_ >>, মৃলাধার ও স্বাধিষ্ঠানেৱ মধ্যবর্তী অঞ্চল-- অগ্নিখণ্ড। এর উপরে 
A we, 
3 মণিপুৱ ও অনাহতের মধ্যবর্তী অঞ্চল_ সুযথড এর উপরে বিষ্ু্থি। 


Lo বিজ্ছ এবং RR মধ্যবতী অক্মল- Pay | এর উপরে 
F waste) 


এই ভিন afin উন্মোচন শ্রত্রীচীতে মধুকৈটত বধ, মহিষাসুর বধ এবং শু 
See বধের কাহিনীর কড়নীয় ৷ 

Sma দুই দল পঙ্ কিন্তু চক্রের উরে পুটি au Dar আছে। এ সে 
পূৰ্বে বলা ı 

FE শক্তি মূলাধার থেকে উঠবার সময় প্রত্যেক চক্রের সকল বৈশিষ্ট 
নিজ অলে অঙ্গীভূত করতে করতে চলেন। এর ফলেই চক্রের পদ্ম A হয় 
উল ৷ Pie সকল দৈহিক ও স্ুল অতিৰ্যক্তির শক্তি, আজ্ঞাচক্ৰ স্তরে সকল 
So nafs এবং errs শক্তি এবং আজ্ঞা soma উপর সাল 
আহক রে fe mre কলে নিল অঙ্গে ধারণ করেন | অৰি 
Be বর সময় cere ভরে যা শী সব সেই সব সানে রেগে বেলে 

1 

যে ate উন্মোচন কেবল হয় দেহে ১৪টি 

উস 


wih এই 
ফিরে আখি ভেল করে এবং পরশিব নিঃসৃত সুধা পান করে নিজান 


তর অনুসারে তার উৰ্ধগতিকে বলা হয় লয় বা সংহার ক্রম। এই 
ৰ ই ভাৱ mg হয় আবার SEY বে 
সবই ফিরিয়ে দিতে দিতে আসেন এবং এই অবস্থাকে বলা হয় সৃষ্টি ক্ৰম। এ 
হচ্ছে কারণ থেকে কাযে আৰোহণ এবং কার্য থেকে কারণে অবরোহণ | বহু থেকে 
এক এবং এক থেকে বহু | 

মধ Stata এক প্রদীপ শিখার মত হির শিখ প্ৰজ্বলিত দেখা যায়। 
men আজ্ঞাচক্রে মন স্থির করে শিবলিঙ্গের ন্যায় এই জ্যোতি দর্শন করেন। 
এখানে স্থিতি লাভ করলে যোগী ত্ৰিকালজ্ঞ হন এবং তাঁর অধোগতি হওয়ার 
FRA কষে যায় | 

অনেকে যোগের প্রথম অবস্থায় অমধ্যে মলকে স্থির করে ধ্যানে অভ্যাস 
করেন | কিছু প্ৰাণ সমূহ (লশ ts) চঞ্চল থাকলে ওখালে মনস্থির কন্যা খুব কঠিন 
হয়ে পড়ে। স্থানটি দশ লগ কনে, অনেক সময় ফুলে উঠে, মাথায় যন্ত্রণা হতে 
পারে এবং সুযোগ্য ত্ৰিকালজ্ঞ গুরু না থাকলে উদ্দেশা সফল নাও হতে পারে। 
পান্নার ক্ষেত্রে যেমন বৰ্ণপৰিচ্ন|১৮০ থেকে চালু করে শেষে বড় বড় জটিল 
কাৰ্য সমূহ পড়তে মনোযোগ জন্মে, সাধনের ক্ষেত্ৰেও Cat) অৰশ্য 
সুজপুরুহদের ক্ষেত্রে বা Aa অনা কোন পথে (তন্ত্ৰ বা কৃষ্ণভাবনা) শক্তি লাগত, 
করে উচ্চাবস্থায় অবস্থান করছেন তাদেৱ কথা ভিন্ন। 

ভাৱতে ভ্ৰমধ্যে কপালে টিপ, যন্ের ফোটা, কিংবা তিলক ধারণ করার রীতি 
রয়েছে এ স্থানে অবস্থিত ঈশরীয় শক্তির করুণা পাওয়ার জনা এরূপ করার ৰীতি 
চালু যাতে সবসময় আপনার মন এখানে পড়ে থাকে। আগে মেয়েরা লাল রং-এর 
টিপ বা সিদুরের টিপ ব্যবহার করতেন ৷ আজকাল অবশ্য maiching-aa ধারণা 
এলে যাওয়ার ফলে, যা স্বীয় দেহুসবন্ব ধারণা, বিভিন্ন রডের টিপ ব্যবহৃত হয় 
কিন্তু যদি আমাদের মহান সংস্কৃতি অনুসরণ করা হয় তবে লাল রঙের টিপই 
ব্যবহার করা উচিত। জমধ্যে ওঁ হানে শিব বা ব্ৰহ্মজ্যোতি অবস্থান করে। পুরুষ 
ও প্রকৃতি সংজ্ঞা আজাচকর লোপ পেয়ে রত হয়৷ ব্ৰহ্ম এবং ব্ৰহময়ীৱ 
কোন ভেদ থাকে না। কুম্‌ এ: থেকে জাত, রজোগুণের প্ৰতীক 
সাল, samen e স্বরূপ রক্তজৰা আমরা 
নিবেদন করি। মা SORT সন্তানের কাম ও ক্রোধ লাশ করে সত্ব গুণের গথে 
নিয়ে যান- কুলকুণুলিনী শক্তি ক্রিয়ার সাহায্য এটা বুঝতে হয়। 

এবার আসি যজ্ঞের ভস্মের ফোটা নেওয়ার প্রসঙ্গে। আগেই বলা হয়েছে 
আমানের দেহে তিন শিব বৰ্তমান | অধ শিব লিঙ্গ সদৃশ স্থির জ্যোতি শিবেরই 
কূপ । সংসারের যাবতীয় বামনা বাসনা এবং ইল্সিয়কজ বিকারসমূহ লয় করে শিব 
সেই ভস্মমেখে শৃশ্যনে বা শুন্যে অবস্থান কারেন। সবকিছু সংহার জনিত OF 


ভাই মধ Be মত নিয়ে য় ভাবনা মানসিক উনেষ কৰানোই আনালের 
। 
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কিস্তি > 

ae লি 
এভাবে যদি দেখি তবে আমানের বাহ্যিক পূজা. 

শে 


এবং তেজতত (বা বিষ্ণু এ মহেশ) এই তিন তের তিন গণ ঘা হাশক্তির 
তিন tar শিক (তোতা, ৰামা ও বেণু) a HS ও লয় em 
তিন শক্তি যথাক্রমে an, ce ও কভানী । 


a আর প্ৰকাশ থাকে লা। 
জীৱাত্বা-গরমাতা এক হয়ে আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করে। এই অনস্থাকে বলা হয় 
যোগী শ্ুশানে, জাগতিক সকল কমশক্তির সংস্কার fae, কামনা-বাসনা 
হত্যাদি জ্ঞানাগ্রিতে ভপ্মীভূত ৷ 

আজ্ঞা চক্রেন Sm কারণ শরীরের স্থাল। এখানে একটি গুহা ঘা গৃহ আছে 


যার কোন ভিত বা স্তম্ভ নাই ৷ কোন অবলম্বন নাই। এর উপরে অন্নিশিখার মত YA 


। রবের উপর Ge অৰ্থচস্্াকৃতি, নাদ এবং নাদেৱ উদ্দে বিন্দু ৷ 
এখানে ১২ পাপড়ি বিশিষ্ট অধোমুখ শ্বেতপন্ধ বয়েছে। শ্বেতগত্রের উপর 
সুধাসাগর, নণিষ্বীপ এবং মণিপীঠ। নাদ ও বিশদুরপী দেবীর উপর বলে থাকেন 
পরমহংস এবং তার উপর শিবের odos 


ভাষায় আগম ত্নিগাম ৷ পদ যুগল শিব ও শক্তি; চক্ষু প্রণব ৷ 
সপ্ত চক্র : সহস্র 
আল্াচক্রের উপরে রয়েছে সহত্রদল বিশিষ্ট cere meas এই শঙ্বের af y 
লে রয়েছে বর্ণমালার সবকটি অক্ষত । এখানে মদাশিব বাস করেন । এটি: 
থেকে অধোমুখে প্রলনিত wegen র্তবর্ণের, বৰ্ণগুলি হর 
অক্ষর হল পাকে পঙ্মকে বেষ্টন করে আছে। এই পেন ভুকে রয়েছেন 

হংস এবং তার উর্ধে পরনশিব। পরমশিবই পরমগুক্ল | গুরুর উপরে সূর্য এবং 
চন্দ্র | তারও উপরে মহাৰায়ু ৷ সহাবায়ুৱ রয়েছে এবং তার উর্দে 
আছেন মহাশক্পিনী । চন্দ্রের ধ্রভামধে বিদ্যুৎসদৃশ এক ত্ৰিকোণ যন্ত্ৰ আছে। এই 
ত্ৰিকোণ যন্ত্ৰ অর্থাৎ শূনাস্থান; প্রকৃতির সত্ত্ব, ব্ৰজ! এবং ODA সামাস্থাল। যে 
ব্ৰহ্মবস্ধেৱ কথা বলা হয়েছে তার অবস্থান রিক্েশ AA মূল 
ও ছিদ্ৰ যেখানে বৰ্তমান আছে। এ স্থান হতে মূলাধার পর্যন্ত যে দীৰ্ঘ যুমুদা বিবৰ 
আছে তাকেই বলে sl) তা বলছেন সুমুমা নার মধ্যে চিৱা নানে একটি 
শক্তি আছে। ব্ৰহ্মত TE সকল এবং তৎকার্ম চিত্রা শক্তি বা OMT শক্তি দারা 
চক্রভেদ করলে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ হয়। 

আবার সহয্ৰদল পরের মধ্যে অনা নামে ত্র মোডশকলাবিদামান আছে: 
২ কলা দীন, নিম, সুর এবং শ্ৰে। উহা বিদ্যুৎ ee কোমল, নিত 
প্ৰকাশয় এবং অধোমুখ ৷ এ চন্দ্ৰকলা হতে সদা সুধাধারা রদ হযেছে 


pare 


af 


Ey) 


তারাও মনে প্ৰাণে পবিত্রতা লাভ করতে পারেনি। সুতরাং সে তথা 
me তাৰ যথাৰ্থ অৰ্থ উপলব্ধি কবা ভাদের পক্ষে HE এই হল পথম 
অমুবিধা। 
লোই da রণ আকে কানন SEY আমাদের বেত হে 
ক্রমবিকাশের পথে বিভিন স্তর বা অবস্থার মধ্য পিয়ে। সাধারণ শাশ্বত সন্বার্প 
আত্মা সমন্ধে কেউ বক্তৃতা করতে পায়েল, কিন্তু যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 
আপনি কি উপলব্ধি করতে পেৱেছেন সেই সত্যকে? তিনি তার কোন উত্তর দিতে 
পারবেন না সাধারণ বক্তা এই আত্মবহসোৰ কোন কিছুই জানাতে পারে না। 
আত্ৰজ্ঞান অন্যান্য জাগতিক জ্ঞান থেকে সম্পূৰ্ণ ভিন্ন প্রকৃতির | কেবলহ বই পড়ে 
সেই আত্মার জ্ঞান লাভ করা সম্ভবগর নয়। তাই তাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি 
করতে হয়, আর সেই উপলব্ধি আসবে দীর্ঘ অভ্যাসের ফলন্সপে । এর জন্ম ধ্যান, 
+ ধারণা ও সমাধি অভ্যাসের প্ৰয়োজন দীর্ঘকাল ধরে । যোগাভ্যাসের প্ৰয়োজন সেই 
১২ আহাকে উপলব্ধি করার জনা | সেই আত্মাকে যদি একবার নিজের মধো উপলব্ধি 


করিত 


৯ 


শিক্ষার সাহাঝোই লাভ করা বায়। সাধারণ শিক্ষক এই নির্দেশ দিতে পারে না। 
শুধুই খহপাঠে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা দিয়ে আত্মা বা greg সমন্ধে শিক্ষা 
দেওয়া বায় লা। 

যথাথ গরুরই একমার শিষোর দিব্যচক্ষু খুলে দেওয়ার শক্তি আছে। তবে 
সেই জ্ঞান লাভের জন্য শিষোরও প্রস্তুতস্বজূগ অন্তরঃকরণ উন্মুক্ত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ 
হওয়া প্রয়োজন; কেননা একমাত্র পরিশুদ্ধ অধিকারীকেই শুরু আত্মজ্ঞান পান 
করতে সায়েন। শিবোর অন্তর বা মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পরিশুদ্ধ অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি না 
হলে গুরুর চেষ্টা বা উপলেশ যথাযথভাবে ফলপ্ৰদ হয় না। তাই শিষ্যকে প্ৰত্ততি ও 
অভিজ্ঞতা সঙ প্রভৃতি বিভিনু স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয় একার 
আধ্যাত্মিক প্রবল ইচ্ছা ও দৃঢ় সংকল্পের ভিতর দিয়েই এই আত্মবিকাশের পথ 


০ HER 
fe অতএব প্রশ্ন হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনা | এই সাধনা মানবদেহেই করতে হবে 


“কেনা হৈশোকা বানি ভূতানি, তানি সৰ্বানি দেহতঃ।' যোগ দ্বাৱাই এ সম্যক 
উপলব্ধি mes | যোগ কথাটা শুই ব্যাপক। ভৰে আমৰা আধ্যাত্মিক যোগ বলতে 
বুৰি ভীবাত্বার সাধে পরনা্যার যোগ, চঞ্চল প্রাণের সাথে হর আগের যোগ, 
জের সাধে ভগবানের যোগ, ঘৈতের লাখে Serco যোগ ইত্যালি। যোগ 
করছেন। কে এই যোগ করছেন? উত্তরে বলতে হয় এই দেহই যোগ করছে। এই 
দেহকে আশ্ৰয় করে যে কাজ করছে সে কে? তিনিই ৰাণ শা ্রশথাসরূপে দেহে 
বিদ্যমান। তাকে ভুলে আমরা ‘অহং’ ভাব নিয়ে চলেছি। এই 
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১ A, ২৪ তত এবং মলিলবদ্ধ বারা পরিচালিত 

ক করাচ্ছে! কটে নীচে ক্ষ ব্ম। জিন বত, কিন পেরেছে মাস 
মহামায়া রূপে সবকিছু পরিচালিত করছেন। তাই মহামায়ার কৃপা ছাড়া অবসর 
হয়া স্ব লয় AONE e 
ক্রিয়া বা প্ৰাণায়ামের ছারা এটি অর্জন করতে হয়। প্রাণের আয়াম বা বশর 


প্রাণায়াম । প্রাণ সত্বাই জীবন ৷ একে সংরক্ষণ করাই সাধনা। সাধনার প্রাথমিক 
শর প্রত্যাহার! এর আর এক নাম একাদশী পালন। পঞ্চ করে, পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দিয় ও মন এই একাদশ ইন্রিয় mar নিকটে বাস কৱেন। (উপবাস 
_ উপ অর্থে নিকট, বাস _ খাকেন)। এই একাদশ ইন্দরিয়কে না খাইয়ে রাখতে 
হবে অর্থাৎ তাদের উপযোগী তোগ্যবস্তু দেওয়া চলবে না। এটাই হচ্ছে একাদশীর 
উপবাস। সাধন অর্থে "প্রত্যাহার শন ব্যবহৃত হয়। মনকে স্থির করতে বা 
arte নিষ্কিয়তা দরকার ৷ বাইরের জগতের fe 
বিষয়ে মন সৰ্বদা লিপ্ত থাকে এবং জগৎ সংসার প্রতিপালিত হয়। সবকিছু বুঝেও 
অন অনেক বিষয়ে বহিমুখ প্রবণতার ফলে সঠিক নিন্ধা্ত নিতে পারেনা মনের 
কর্তৃত্ব মহাভারতের ধৃতবাট্ৰের মত। জ্ঞান আছে, শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে অথচ 
জাগতিক ভোগ বাসনার মোহে অন্ধ ı ভাই ই্তিয় নিরপেক্ষতা খুবই জকরী ৷ 
আপনি স্থির মন নিয়ে জন্মালেল। তারপর পঞ্চ A A, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ এবং শব্দ আপনাকে ধীরে ধীরে সংসারের রণাঙ্গনে বাহ মধ প্রবেশ করাল । 
আপনি পঞ্জতন্যাত্া এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তরাীর TET মধ্যে পড়ে অভিমন্য 
হয়ে গেলেন। বেরোবার কোন পথ লেই। মিনি বায় করতে পারতেন সেই Tor 
(অৰ্জুন) তখন অন্তৰ যুদ্ধ করছেন। মূলাধাৱে পক্ষতস্বের একরে অবস্থান তাহ 
প্রথম চক্র বা গট মূলাধার দেহনোধেৰ প্রধান জায়গা ৷ এই গাঁট বা শৃঙ্খল না 
খুললে মুক্তির পথ আসেনা। কামনা-বাসনা, ভোগ প্রভৃতির লয় বা বিনাশ ঘোর 
পশে যাওয়ার প্ৰথম এবং প্রধান ক্রিয়া। শ্ৰণায়াম বা ক্রিয়া করতে করতে এৱং 


বল থাকে সংসার অনিন্দময় না হলে 
< আনন্দ প্রাপ্তির পরই জ্ঞান এ বৃদ্ধি বরা 


fe? 


ভগবানের অষ্টসখী : বৈষ্যবদের অষ্টগোপী 
ভূমি (মূলাধার), অপঃ (লিজমূল), অগ্নি বা অনল (মণিপুর), বায়ু (অনাহত), কণ্ঠ 
(বিশুদ্ধাখ্য), মন, বুদ্ধি, অহংকার | 


দশনামী সন্ন্যাসী 

ব্যক্ত চারটি মঠ আছে। (>) উত্তরাখণ্ডে যোশী মঠ, (২) দ্বারকায় সারদা মঠ 
(৩) ARTS গোৱৰ্দ্ধন মঠ (8) দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠ 

অব্যক্ত মঠ তিনটি_ সুমেরু মঠ, পরমাত্মা মঠ এবং সহস্ৰদল কমল মঠ ৷ 

ব্যক্ত ৪টি wed ১০টি উপাধিধারী সন্ন্যাসীদের দশনামী সন্ন্যাসী বলা হয়। 
যেমন_ যোশী মঠের সন্ন্যাসীদের উপাধি গিরিস্বামী, পর্বতস্থামী এবং সাগরস্থামী । 

সারদা মঠের সন্ম্যাসীদের উপাধি_ তীর্থস্বামী ও আশ্রমস্থামী। 

গোবন্ধন মঠের সন্যাসীদের উপাধি_ বনস্বামী ও অরণ্যন্থামী । 


a: চিত্তের অকৰ্মণ্যতা 

সংশয় : উভয়দিক্ল্পর্শী বিজ্ঞান | 

প্রমাদ : সমাধির সাধনসকলের ভাবনা না করা। 

আলস্য ; শরীর ও চিত্তের কারণে অপ্রবৃত্তি। 

অবিরতি : বিষয়ভোগরূপ তৃষ্ণা । 

্রা্তিদর্শন : বিপৰ্যয় জ্ঞান ৷ 

অলব্ধ ভূমিকত্‌ : সমাধিতূমি লাভ না করা। 

অনবস্থিতত্ব : লব্ধ ভূমিতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা । 

ক্রিয়াযোগ : তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানের নাম ক্রিয়া যোগ ৷ 

তপ : বিষয়জাল সমাযুক্ত অগুদ্ধি বা যোগান্তরায় জনিত চিত্তের যে মলিনতা, 
তা তপস্যা ব্যতীত ছিন্ন হয় না। এজন্য তপঃ সাধনীয় ৷ অতপনীর যোগ সিদ্ধ হয় 
না। 

স্থাধ্যায় : প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্র জপ ৷ 

ঈশ্বর প্রণিধান : পরমণ্ডরু ঈশ্বরে সমস্ত কার্য অর্পণ অথবা কর্মজনিত ফলের 
আকাজ্কা ত্যাগ | 

ক্রিয়াযোগের দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হয়। 

কর্মীশয় : কৰ্মসংস্কার। ধর্ম ও অধর্ম রূপ কর্ম সংস্কারই কর্মাশয়। চিন্তে কোন 
ভাব হলে তার অনুরূপ স্থিতিভাব বা ছাপ হয়। তার নাম সংক্কার। সংস্কার সবীজ 
ও নিবীজ দু'রকমের হতে পারে। সবীজ সংস্কার দ্বিবিধ ৷ ক্লি্টবৃত্তিম ও ভক্লিষ্ট 
বৃত্তিজ ৷ ক্রেশমূলক সবীজ সংস্কার সকলের নাম কর্মাশয়। 

সংস্কারের তীব্রতা অনুযায়ী ফলের কাল আসন্ন হয়। অনেক কর্মাশয় একটি 
জন্ম সংঘটন করায়। 

যে কর্মাশয় সমূহ হতে একটি জন্ম হয়, সেই জন্ম তা হতে আয়ু লাভ করে। 
আর আয়ুষ্কালে তাতে সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। 

অষ্টযোগাঙ্গ : যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধি | 

যম: অহিংসা, সত্য, অত্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য ও অপরিগ্রহ। 

অন্তেয় : অশাস্ত্র পূর্বক অন্যের দ্রব্য না এহণ। 

aña: অর্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা বিষয়ের দোষ দর্শন করে তা 
গ্রহণ না করা ৷ 

প্রাণায়াম : শ্বাস নিয়ে পরে প্রশ্বাস না ফেললে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ 
হয় তা একটি প্রাণায়াম। সেরূপ প্রশ্বাস ফেলে এবং পরে শ্বাস না নিলে শ্বাস 
প্ৰশ্বালের গতি বিচ্ছেদ হয় তা আর একটি প্রাণায়াম। আসন সিদ্ধ একাগ্রতা এবং 
শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সেই একাগ্রতার মিলন অভ্যাস করতে হয়৷ 
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প্রত্যাহার সত স্থ বিষয় অসংযুক্ত হলে ইন্দ্ৰিয়গণের যে চিত্তের স্বরূপনুকারের 
ন্যায় অৱস্থা হয় তাকেই বলে প্রত্যাহার ৷ প্রত্যাহার হতে ইন্দ্ৰিয়গণের পরম বশ্যতা 
হারা: নাভি, হৃদয়, মূৰ্ঘজ্যোতি, নাসিকাথ, জিহ্বা ইত্যাদি স্থানে অথবা 
বাহ্য বিষয়ে চিত্তের যে বৃততমাত্রের ধারা বন্ধ হয়, তাহাই ধারণা। 

কুগুলী যোগ : সু! কুণ্ডলী মূলাধারে সাড়ে তিন পাক কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। 
তাকে জাগিয়ে সহস্ৰারে নিয়ে গিয়ে বিন্দুরপ শিবে যোগ করাই কুণ্ডলী যোগ y 

নাদ : নাদ RK আহত ও অনাহত। এই দুই নাদই কুণ্ডলিনীশক্তি দ্বারা 
হয়। বাক্যরূপ আহত নাদ চার রকমের- পরা, পশ্যত্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। 

পরা : শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ফলে গুহ্যদেশে যে স্পন্দন হয় তাকে পরা বলা 
হয়। এই পরা অবস্থায় শব্দোচ্চারণের মূল ক্ৰিয়া । 

পশ্যন্তী : স্বাধিষ্ঠানে উদর সংকোনচরূপ পশ্যভী ক্রিয়া হয়। 

বৈখরী : কণ্ঠ তালু আদিতে যে ক্রিয়া হয় তাহার ফল বৈরী বা শ্রাব্য বাক্য। 

অনাহত নাদ : এই নাদ দ্বিবিধ। এক, কৰ্ণে (বিশেষতঃ ভান কানে)যা শুনা 
যায় এবং অন্য যা সর্বশরীরে উর্ধ্বগ ধারাবূপে অনুভূত হয়। এই শেষোক্ত 
অনাহতের দ্বারাই কুণ্ডলীকে ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা উপরে এবং পরিশেষে মস্তকে 
বা সহস্রারে তুলতে হয় এবং তা শেষে বিন্দুরূপে পরিণত হয় | 

নাদকে শক্তি এবং বিন্দুকে শিব বলে তান্ত্রিকেরা বিন্দুর প্রান্তিকে শিবশক্তি- 
যোগ বলে। 

ধ্যান : ধারণাতে প্রত্যয়ের অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির যে একতানতা তাহা ধ্যান। 

সংযম : ধ্যান, ধারণা ও সমাধি একত্রে সংযম | কেবল সমাধি বললে ধ্যান ও 
ধারণার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংযম জয়ে প্রজ্ঞালোক হয়। 

বৈশ্বানর : নাভিস্থ অগ্নিকে বৈশ্বানর বলা হয়। 

দেহসিথত দশবায় : হৃদয়ে- প্ৰাণবায়ু, গুহ্যে- অপানবায়ূ, নাভিদেশে 
নাগবায়ু, তীৰ্থে অবস্থিত- ক্মবায়ু, ক্ষোভিতবায়ু_ কৃকর | জৃম্তণে-- দেবদত্ত TH | 
দশবায়ু নিরালম্ব ভাবে দেহে অবস্থান করে থাকে। 


অতিথি : ক্টহে ক্ষণিকের ভালা বা চকিত দৰ্শন ৷ ক্ষণিক দর্শন তাই অতিথি। 
TS: চৈতন্যশক্তিযুক্ত জীবাত্মার wer | 
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বরষৎ : বরণীয় | 

খতসৎ : নিফল জ্যোতি ı আকাশে বিবস্বান। 

অব্জা গোজা : সমগ্র সৃষ্টি । 

খতজা : বিভূতি যোগ ৷ পরিদৃশ্যমান জগতই gona এক বিভূতি ৷ 

অদ্রিজা : ভর্গদেবস্য ধীমহি ৷ কুটস্থে জ্যোতি । 

খতম্‌ : স্থির প্ৰাণ ৷ 

ভূঃ বা ভুলোক স্থিত শূন্যস্থান (আকাশ) : মূলাধার এবং স্বাধিষ্ঠানের মধ্যবর্তী 
শূন্যস্থান বা আকাশ ৷ প্রথম আকাশ।৷ 

ভূব বা ভুবলোকেন শূন্যস্থান বা আকাশ : স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর মধ্যবৰ্তী 
শূন্যস্থান বা আকাশ । মহাকাশ বা দ্বিতীয় আকাশ । 

স্বঃ লোকের শূন্যস্থান বা আকাশ : মণিপুর থেকে অনাহতের মধ্যবর্তী 
শূন্যস্থান বা আকাশ ৷ স্থগ্ুলোকের আকাশ-_ তত্ত্বাকাশ ৷ 

অনাহত থেকে বিশুদ্ধ মধ্যবর্তী শূন্যস্থান বা আকাশ : পরমাকাশ ৷ 

বিশুদ্ধ থেকে আজ্ঞা মধ্যবর্তী শূন্যস্থান বা আকাশ : সূৰ্যাকাশ ৷ 

দশ প্রাণ : প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, কৃকর, ধনঞ্জয়, Mans, নাগ 
ও কৃর্্ম। 

পঞ্জদেবতা : শিব, সূর্য, অগ্নি, বিষ্ণু ও দূৰ্গা ৷ 

নবগ্রহ : রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্ৰ, শনি, রাহু ও কেতু ৷ 

দশদিক পাল : ইন্দ্ৰ, অগ্নি, যম, নৈখাত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্ম 
এবং অনন্ত | 


পিডিএফ বাই - স্বরূপ দেব 
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